122 7 82. 28 
£৮17727-81৬79121 5911591৭054 


শাস্তিপথ। 


(বিনামূল্যে বিতরণার্থ) 


-তি৩ 








প্রকাশক-_প্রীসেবানন্দ স্বামী 
কাশী-যোগাশ্রম | 


প্রাপ্তিস্থান__কার্ধ্যাধ্যক্ষ, কাশী-যোগ শ্রিম । 


এত 


কলিকাতা । 


২৫ নং া়বাগান গ্রীট, ভারতমিহির যন্ত্রে 
শ্রীমহেশ্বর ভ্টরচার্ষ্য ছারা মুদ্রিত! 


এক 


১ ৭ 
অর্ধ আনার ডাক টিক্ষিটগ্পাঁইলেই পুস্তক প্রেরিত হইবে । 





উনবিংশ শঙব্ীতে সনাতন আর্্য-ধর্ণ্দ পুনঃ প্রচারের 
প্রথম ও প্রধান প্রবর্তক ভারতের স্ুৃবিখ্যাত 


ৃ ধর্মবক্তা এবং বহুশত সনাতন ধর্মসভা 
র স্থনীতিসঞ্চরিণী সভাদির প্রতিষ্ঠাতা ও 
ৃ গীতার্থসন্দীপনী ব্যাখ্যাতা চিরকুমার 
ৃ পরমহংস পরিব্রাজক 
ৃ ভীম ভর ক্রজ্বান্নম্দ্ জানি কহোদল্জেল ঠ 
প্রীতঃম্মরণীয় পবিত্র নামে ৃ 
এই 
ক্ষুজ্ব উপপহাল্ল 
এঁকান্তিক ভক্তির সহিত 
উত্স্ষ্ট হইল। 


ূ 





দা ১8786 খন বা উন টগ বা ধা বা ভা ধৃঙা বুঙা বকা দি * ধা বকা বিশ ধা শৃন ধা 


যোগাশ্রমের গ্রস্থাবলী। 


শ্রীমস্তগবদৃগীতা-__-শাঙ্করভাষয, শ্রীধরস্বামীর টাঁকা» 
বাঙ্গাল! প্রতিশব্দসহ অন্বয়,। পরিব্রাজক আকুঞ্াা নশ্বামিকৃত'" 
স্থবিস্তুত গীতার্থ-সন্দীপনী নায়ী বিশদ বাঙ্গালা ব্যাখা, স্ুবৃহৎ 
শব্দনূচী, প্রত্যেক অধ্যায়ের বিষয় বিভাগ স্চী ও সমস্ত শ্লোকের 
ছুচী প্রদত্ত হইয়াছে । এরূপ বিশুদ্ধ সংস্করণের গীতা বাঙ্গাল! 
ভাঁষার় আর একখানিও নাই । মূল্য ডাকব্যয়সহ কাপড়ে 
বাধা! ৪1০ মোটা! কাপজে বাঁধা_-৪২) 

বক্তৃতা ও পুষ্পাঞ্জলি-_পরিব্রাজকের অমৃতময়ী ধর্ম 
ব্যাখ্যায়, শ্বদেশভক্তি ও শ্বধন্ম-শিক্ষাপ্রদ প্রবন্ধ মালাঁয় পুর্ণ । 
পাঠে দুর্বধলের মনও সবল হয়, পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হয়। 
এফ, এ ও বি, এ, পরীক্ষার্থিগণের বাঙ্গাল! ভাষায় দক্ষতা লাভের 
'বিশেষ উপষোগী স্থমার্জিত ভাব ও ভাষার আদর্শ-স্থববপ উপরোক্ত 
পুস্তক দ্বয় একভ্রে--১1%০ 

ভক্তি ও তক্ত--নোরদ ও শা্ডিল্য জক্তিহ্ত্রের বিশদ 
ধ্যাখ্যাসহ সাধু ও ভক্তগণের চরিতমালায় পূর্ণ | (যন্্রস্থ )--* 

পরিব্রাজকের সঙ্গীত-জ্বান ও ভক্তির অপুর্ব সমন্বয় 
( বন্তুস্থ )-1০ 

প্রবোধ কৌমুদী--পাঠে [ (এই ছইখার্ন 
মোহশনিত্্া হইতে মন শ্ীবুদ্ধ হয়--%/* | পুস্তকই ছাত্রদিগের 

নীতিরতুমাল1-_ধর্শনীতি ও | চরিত্র গঠনে বিশেষ 
অমাজমন্বন্ধীয় অমূল্য উপদেশ পূর্ণনর্ণ | উপযোগী ) 


শ্রীকৃষ্ণরত্বাবলী*ির্চুত বাঙ্গালা ব্যাখ্যার সহিত পরি- 
ক্রান্ষকর্কৃত সাধন-রহম্তপূর্ণ মধুর ফিরি কবিতামখলা-স" 





যোগ ও যোঁগী- সংক্ষেপে ও সরলভাবে যোঁগসাধন- 
প্রণালী ব্যাখ্যাত হইয়াছে--গ০ 

পঞ্চাম্বত--পঞ্চোপানক সম্প্রদায়ের অবিরোধ প্রমাণ 
পঞ্চ মকারের্‌ স্বরূপ ব্যাখা! -৬/০ | 

রামগীতা-_মুল শ্লোক, ও পরিত্রাজক স্বামীজীকৃত বিস্তৃত 
ব্যাখ্যাসহ বঙ্গান্ুবাদ--৬/০ | 

ষট চক্রু___বৈজ্ঞানিক ঘুক্তিসহ ষট চক্রের বিশদ ব্যাথা -_॥" 

মণিরত্ব মালা, শ্রদ্ধতত্ব, বিজ্ঞাপনী, আগমনী, 
হরেনণমৈব কেবলম. ( পাচখানি পুস্তক একত্রে--%০ ) 

প্রীবৃন্নী বনচন্্র-_-( অপুর্ব দেব লীলার ইতিহাস _-/১০ 

স্তবমাল। (সর্ধ দেবদেবীর স্তোতাদিতে পূর্ণ-1০) 

মার্কপ্ডে চণ্ডাঁ-(বড় বড় অক্ষবে মূল )-1১০ 

পকেট গীতা বেড় বড় অক্ষবে মূল)--০০ 

রাজগৃহের ইন্দ্রুপ্ত-_অপুর্ধ শিক্ষাপ্রদ সন্ভাবপুর্ণ 
ধ্রতিহাসিক উপাখ্যান “আত্মসংষম, ইন্জ্িয়দমন, বিষয়-বৈরাগ্য 


ও মুমুক্ষুত্ব প্রভৃতি সাধন-সম্পত্তি সুন্দরবপে প্রদর্শিত হইয়াছে । 
কলেজের ছাত্রদিগের পাঠার্থ অতীৰ উপযোগী । মূল্য_-1০ 
দিনচর্যযা _হিন্দুৰ আচার, ব্যবহার, আহার, বিহার, 

ব্যায়াম, নিত্যকম্দ, সাধন, সঙ্গীত ও স্তোত্র আদি লইয়া শতাধিক 
পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । ছাত্রগণের চরিত্র গঠনে (পুস্তকখানি) বিশেষ 
উপযোগী । মৃল্য-_ 

পরিব্রাজক জ্রীকফান ছ শ্বামীজীর স্বন্দর হাফটোন চিত্র, ও 
বৃহৎ লিখো (প্রত্যেক খানি )-_১*। 


স্পাল্তি-স্পও ॥ 


(১) 
আত্ম-বিশুদ্ধির চেষ্টা । 


( প্রেমিক ভক্তের পুরুষকার ) 


জ্ঞানী স্বীয় ইষ্ট পদার্থকে সচ্চিদাননদস্বরূপ ব্রহ্গরূপে দর্শন 
করেন; যোগী তাহাকে কুটস্থ, নির্বিকার, কৈবল্যস্বরূপ, পরমাত্ম! 
ও নেতি নেতি ভাবে অবলোকন করিয়! কৃতার্থ হন। কিন্তু 
প্রেমিক ভক্ত তাহাকে শুধু অশ্ব, অম্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, নিক্ষিয়, 
নিগুণ প্রস্তি বিশেষণে বিশিষ্ট করিকা সুখী হইতে পারেন 
না। যদি কেহ তাহাকে বলে যে, ভগবান পুর্ণকাম, স্থতরাং 
তিনি আত্মস্বরূপে সর্বদ। বিরাজিত, তিনি কিছুই করিতেছেন না, 
কেবল সাক্ষীস্বরূপে সমুদয় দেখিতেছেন, তাহা হইলে ভক্ত যেন 
তাহান্তে তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না। তক্ত তাহাকে করুণাময় 
রূপে অবলোকন করিয়! প্রাণে প্রাণে আনন্দান্ভব করেন--প্রতি 
স্থানে, প্রতি মৃতুর্তে, প্ররতিকার্ষ্যে তাহার ককণার অজন্র ধার! অনুভব 
করিয়া সুখী হন। তাই ভক্তের ভগবান শুধু জ্ঞানময় নন- 
তিনি করুণারও আধার । 

করুণাময় ভগবান পুণজ্ঞ৮ময়--আমাদের মত তাহার জ্ঞান 
পরিমিত নহে । সুতরাং ধরি গঙ্ছই জানিতে পারিতেছেন ; 


২ শাস্তপথ । 


আমাদের স্থখ ও ছুঃখ তাহার অজ্ঞাত নহে । কিন্ত কেবল 
জানিলেই তো তাহাকে করুণ-হৃদর বল! যাক না; কারণ বাহার 
চিত্ত করুণায় আপ্ল,ত, তিনি অন্তের ছুঃখ জানিতে পারিলেই তাহা 
দ্বুর করিবার অভিলাষ করিয়া থাকেন । কক্ষণাময় ভগবানও 
জীবের ছুঃখমোচনের ইচ্ছা করেন। তিনি স্বয়ং পুর্ণকাম, পরি- 
তৃপ্ত, নির্বিকার ও শাশ্বতী শান্তিতে অবস্থিত হইলেও» এই 
ইচ্ছা কবেন যে, জীবগণ সর্ধপ্রকারে তাহারই মত ভউব-_-তাহারা 
ংসারের যাবতীয় স্থখছুখন্ধপ বন্ধন হইতে বিষুক্ত হইয়া ব্রাঙ্গী- 
স্থিতিতে, পরমা শান্তিতে ও ভগবত্পন্ায় স্থিত হউক-- তাহাদের 
মলিনতাময় সংস্কাররাশি ও বু'তরসমূহ দুরীভূত হউক-_তাহারা 
আত্মভাবে, ব্রহ্মভাবে প্রতিটিত হইয়া, চিবশান্তি ভোগ ককক। 
কিন্ত যেখানে পরিবর্তনেচ্ছা সেখানেই অভাব; যেখানে কোন" 
একটা ইচ্ছার পৃরণ ন| হয়, সেখানে একটা অভাব রহিয়াছে 
বলিতে হইবে ) ভগবান যুখন জাবের এই অভ ও ছঃখময় 
অবস্থার পরিবর্তন ইচ্ছা করিতেছেন, তখন যতদ্দিন পধ্যস্ত না সেই 
ইচ্ছার সফলতা হইতেছে, ততদ্দিন পর্যন্ত যেন ককণাময়ের একটা 
অভাব রহিয়াছে । 

প্রেমিক ভত্ত এখন কি করিবেন ? প্রেমের স্বভাব এই যে, 
প্রেমিক নিজের স্ুখছুঃখের দিকে, নিজের স্বাথের দিকে কখনও 
দৃক্পাত করেন নাঁ' জেমিকের সর্বদা এই চিস্তা এবং এই 
চেষ্টা “কিরূগে প্রিয়তমের ইতি হয়, কিসে তাহার সখ 
হয়, তাহার প্রিয়তমের ইচ্ছা ঘু* ও শফল করিবার জন্ত কিরূপে 


আত্মবিগুদ্ধির চেষ্টা । ৩ 


আপনাকে নিমিত্বন্বরূপ করা যায়|” প্রিয়ুতমের কার্ধ্য করিতে 
তিনি প্রাণপণ করেন, প্রিয়তম সামান্ত কোনও অভাঁব বা ছুঃখ 
বোধ করিলে প্রেমিকের প্রাণ ফেটে যায় । যে ভক্ত ভগবানকে 
প্রকৃত ভালবাসেন, ভগবানের কাব্য কবিবার জন, ভগবানের 
প্রীতির জন্য, ভগবানেব ইচ্ছার পরিতৃপ্তিসাধন ক্ন্য তাহার প্রাণ 
সর্বদা ব্যাকুল থাকে । জীব যদি তাহা অভিমুখে তাখার ভাব 
পাইবার জন্য অগ্রসর হযু, তবেই যেন ভগবানের ইচ্ছা! সফল হয়) 
তাহার নিজেব কোন প্রয়োজন (কার্ধা) না থাকিলে ও, জীবের 
প্রতি অনুগ্রহ করাই তাহা প্রয়োজন (কার্যয)। নিষ্কামস্বরূপ তাহার 
নিজের জন্য কোন কামনা না খাকিলেও, সংসারী পুরুষগণ 
তাহার ন্যায় বিশুদ্ধ, বিমুক্ত, তৃপ্ত ও কৃতার্থ হউক ইহাই 
তাহার ইচ্ছ।। 

তিনি অজ্ঞান, সংশয়, অভাব, ক্রেশ, কন্ম আদি শূনা হইলেও 
করুণাময় । তিনি নিবতিশয় সর্বজ্ঞ, অথচ করুণাময় । তার 
আত্মগ্রয়োজন না থাকিলেও, জীবের প্রতি করুণারূপ প্রয়োজন 
আছে; নান! উপায়ে বুদ্ধিবোগপ্রান ও সন্মার্গ প্রদ্র্শনই তাহার 
করুণা । প্রেমিক ভক্ত, জিজ্ঞাস ও মুমুক্ষুকে-_-“জ্ঞান 
ও ধন্মোপদেশ দ্বার ছুংখনিমজ্জিত সংসারী পুরুষকে (জীবকে ) 
তিমি উদ্ধার করিয়া থাকেন।” ( যোগভাষ্য-১-২৪।২৫)) 
স্মৃতরাং ভক্ত ভগবানকে প্রীত কবিব্ধ জন্য নিজের জীবনকে 
পবিত্র করিবেন, এবং দেই প্রিয় দেবতার উপদেশ-বাণী শুনিতে 
নিতে তাহার অভিমুখে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিবেন; সেই 
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ব্রাঙ্মীস্থিতি পাইবার জন্য যাহ! প্রয়োজন, তদর্থে প্রাণপণে প্রসব 
করিবেন। এ সমন্তত করিবেন প্রির়তমের জনা--তার কার্যা 
মনে করিয়া । তাঁকে প্রীত করিতে হইলে, তার ভাব প্রীপ্ত 
হইবার চেষ্টা করিতে হইবে, এবং অপর সকলে যাহাতে তার দ্দিকে 
যাঁয়, সেই কামন1 ও চেষ্টা করিতে হইবে । যিনি পরম প্রিয়- 
তমের এই ইচ্ছার সফলতার চেষ্টা না করিয়া, পাপ পথে অগ্রসর 
হইয়া আপনাকে মলিন করেন, কৈবল্য মার্গ হইতে বিচ্যুত হন ও 
তগবৎসত্তা হইতে নিজকে দুরে লইয়া যান, তিনি কি প্রিয়তমের 
ইচ্ছা ও কার্যে আঘাত প্রদান করেন না? 

এ স্থানে একটা কথা মনে লইত্তে পারে যে, ভগবান তো শুধু 
করুণাময় নন--তিনি তো সমস্ত শান্তর আধার; তিনি কেন 
স্বীয় শক্তিতে জীবে অভাঁব মোচন করেন না_তিনি কেন 
নিজ মহিমায় তাঁহাদের সমস্ত বন্ধন কাটিয়া তাহাদিগকে শাশতী 
শাস্তি প্রদান করেন না? প্রকৃত প্রেমিক যিনি তিনি একথ! 
মনে আনিতেই পারেন না--এ প্রশ্নের চিন্তাই করেন না; কারণ 
তিনি তাহার প্রিয়তমের নিকট হইতে তে কিছু চাঁন না প্রিয়তম 
যাহাতে সুখী থাকেন, তিনি যে তাহাতেই সুখী হ'ন। তিনি 
তাঁর প্রাণের দেবতার জন্য সমস্তই করিতে প্রস্তত; কিন্ত সে 
দেবত| যে তাহার জন্য কিছু করেন, তাহা “তা হিনি চান নাঁ। 
তিনি বরং শ্রিয়তমের কৌ ইচ্ছার পুরণের জন্য প্রাণগণে চেষ্টা 
করিয়। তৃপ্ত, কৃতার্থ ও সুখী হন? ভগবান নিজ শক্তিতে মুক্তি 
ন। দিলেই তিনি ক্লৃতার্থ ও *তপ্ত হইবার অবসর পান--তিনি 
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স্বাধীন, ( স্ব-অধীন ) বিমুক্ত ও বিশুদ্ধ হইবাঁর, ভক্তি ও শ্রীতির 
পৃ্ণকল! বিকাশ করিবার অবসর, পাইয়া সখী হন। 

ভগবান্‌ যদি নিঞ্জ শক্তি ভক্তের মধ্যে শ্রকাশিত করিয়া 
তাহাকে আকর্ষণ করেন, তবে প্রেমের স্বরূপ ভঙ্গ হইয়া যায়; তখন 
প্রকৃত প্রেমের উদ্ভব হয় না--নিজ শক্তিঘ্ারা নিজকে আকর্ষণ 
করা হয় মাত্র। তিনি যদি আমাদের মত অপ্রেমিকের হৃদয়ে প্রেম 

তাহার দ্বারা আপনাকে ভালবানান, তবে আমাদের স্বার্কত। 
হইল কৈ? আমরা তো তবে প্রেমিক হইতে পারিলাম না। 
এখানে তো ভগবান নিজ শক্তি দ্বারা নিজকে ভাল বাসিতেছেন । 
তুমি নিজ প্রেমে, নিজের টাপে, নিজের ঘত্বে ভাল বাসিতেছ 
কৈ? তোমার কৃতার্থতা কোথায় ? তুমি অনাদি কাল হইতে 
বর্তমান; তোমার ভিতরে অনাদি কাল হইতে যে বিমল 
প্রেমের ( পরাভক্তির ) বীজ রহিয়াছে তেই স্ব-প্রেমের বিকাশ 
করিলে কৈ? তোমার মধ্যে অনাদিকাল হইতে যে স্বাধীনতার, 
আত্ম-নির্ভরতার, পরমাঁশান্তির ও কৈবল্যের ভাব রহিয়াছে, তাহার 
প্রতিষ্ঠা করিলে কৈ? 

্বার্থশুন্য প্রেমময় ভগবান চাহেন যে, তুমি তার মত হও, 
সবার স্বরূপ লাভ কর, তাঁর মত স্বাধীন, সুখী, বিমুক্ত ও বিশুদ্ধ 
হও। যেখানে অন্যের সাহায্গ্রহণ, সেখানে স্বাধীনতা বা সুখ 
কোথায়? ভগবান চাছেন যে তুমি টার মত স্বাধীন হও। 
অতএব তোমার মধ্যে যে মুত্তির (স্বাধীনতার ) বীজ আছে, 
তাহার বিকাশ করা তোমাঞ্ধ ঞুর্কুব্য। যেখানে স্বেচ্ছা বা 
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স্বাধীনতা নাই, সেখানে প্রকৃত প্রেম কোথায়? জোর করিয়া 
ভাল্বানান তো কখন প্রেম নহে! প্রেম স্বাধীনতাস্বরূপ | সর্ব 
প্রকার বন্ধন ছেদন কবার নামই স্বাধীনত! বা মুক্তি । পুরুযার্থ- 
শূন্যতাঃ আলল্য,কামনা, নিরুৎ্সাহ,ভব, উদ্যমহীন ত1 ইত্যাদি শৃঙ্খল 
ছেদন কবাব নামই মুক্তি । যিনি কাঁমন', ওদাসীনা, দৌর্কল্য, 
অধীনতা আঁদি শৃঙ্খল ছিন্ন কবিষ| মুক্ত বা স্বাধীন ওন, তাহাবই: 
চিতে প্রকৃত সুখ বা শান্তিব উদষ ভয, এধং সেই প্রশাস্ত চিতেই 
প্রকৃত প্রেমেব বিকাঁশ ও প্রনিষ্ঠ' ভইথা খাঁকে । শাস্তি-স্বকপ 
ভগবান যখন ক্র্্যের মত প্রেমব শ্রাতে আকর্ষণ কবিতে থাকেন 
তখন প্রেমিক হদষ স্বীঘ শক্তিতে সংসাবেব নান! শুকাব পংস্কার, 
সুখছুঃখবপ কর্দম ৪ জল্বাশি দেদ কণ্ব 1 উঠিষা তীাভাৰ নিকট 
প্রশ্থ,টিত হতসা পড়ে, এবং তাকে দেখিতে দেখিতে, তাহার 
ভাবে ভাবিত হয? তন্মম ভম্যা যাঁষ 1 এইকপ হইলেই ভক্ত ক্তার্থ 
হন ; এবং উভাবভ নাম ভক্তেন আনম্মসমর্পণ ও নিষ্ষাম কম্ম । 
প্রজ্ঞাবাঁন, বীর্ধা ও সন্বেগ-সম্পন্ন ভক্ত এবং প্রজ্ঞাহীন, 
শিথিলবীর্ধা ও উদ্যোগশৃন্ত পুকম-_উভযেই “দঈশ্বৰ যাঁভীকে যে 
ভাবে চালাইতেছেন, সে সেন্ভাবে টদ্ধিতেছে” «ইবপ বলিলেও, 
প্রজ্ঞাহীন শিথিলবীর্য পুকষ অসমাগতদর্শন ও হীনধর্শের 
সেবন এবং প্রাজ্ঞ ধীব ব্যক্তিব অসেবন বশতঃ সম্যক বিচাব ও 
দর্শন কবিতে সমর্থ হয় নম! স্বকীয় তম:গুণেব প্রাবল্যে বিমুড় 
হইয়া নিজের মধ্যে বীর্ধয,  প্রফত্ব আদিব বীজ যে রহিয়াছে, 
ও অভ্যাস দ্বাবা যে সেগুলি বিকুলিত-'ও বপ্ধিত কর] যায় এবং 
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করা যে কর্তব্য--তাহ! সে বুঝিতে পারে নাঁ। সেবিমূঢ় ভাবে 
“ভগবানই সব করাঁইতেছেন, যখন তাহার ইচ্ছা হইবে তথন 
বিশুদ্ধি লীভার্থ আমার ধন সাধনে প্রবৃত্তি ও প্রযত্ব আসিবে 1” 
এইবূপ বিচারপুর্বক বিশুদ্ধি-সার্ঈ-গমনে নিশ্চেষ্ট বা শিথিল 
প্রত্ু হয় এবং শববপাঁদ্দি বিষয়মেবনে সময়ক্ষেপ করেন। 
মুখে (বাক্যে ও মানসিক কল্পনাষ) ঈশ্ববে নির্ভর , করিলেও 
সে কার্যে বিষষ দেবতার ০সখা। কবে; শ্রকৃত ভাবে সে 
বিষয়েবই উপব নির্ভব কবে। ইহাঁকেই আলপসা, অকন্মণ্যতা 
ও প্রমাদবপ বিল্ম বলে কেহ কেহ বা স্বল্প ধম্ম সান করিয়। 
তুষ্ট হইয়া থাকে । ধন্মাগে “কছুদুব অগ্রাগব হইয়া, ধস্ম সাধনের 
কোন কোন অঙ্গ সাধন কবিব। আব কিছু বুঝিবাব প্রয়োজন 
নাহ বিষা তুষ্ুপ বিন্রে, অশন্ধ ভূমিকখ কপ বিদ্বে আবদ্ধ হন । 
পরাঁভক্কি বা পরনাশাস্তি, সম্যক বিশুদ্ধ বা ত্রাহ্মীত্তিতিরূপ 
চরম-ভূমি লাভ (সাক্ষাৎৎ) না কব! পর্য্যন্ত বে তীব্র প্রযত্ব করা 
প্রয়োজন, তাহা অবধারণ না করিয়া মধা পথে তুষ্ট হহয়। ছিশ্বরই 
কবিবেন”. “যাহ হইবার তাহা আপনিই হইঈবে--সমরক্রমে হইবে 
ইত্যানি সিদ্ধান্ত কবিধা শিখিলবীর্য হন ও শববপাদি বিষয়রাজ্যে 
মনকে অভিনিবিষ্ট করিয়া! রাগদ্বেষঅস্মিতাদির সংঙ্কার_-সংসার 
বাঁ দেহ-ধারণরূপ প্রবাহের তেতু-_ত্রমশঃ পুষ্ট ও বর্ধিত করিতে 
থাকেন । কিন্তু বীর্ধ্য ও প্রজ্ঞাশীল চক্র বিচার ও নির্ভরতা 
স্বতন্ত্র । তিনিও বলিযা থাকেন “বিধাত। আমাদিগকে যে 
ভাবে চালাইতেছেন আমর লেক্টর ভাবে চলিতেছি*? কিন্তু সম্যগ 
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দর্শন ও সত্যের উপাঁসন! হেতু,_-সম্যক্‌ ধর্ম ও স্ুপ্রজ্ত ব্যক্তির 
ভজনা বশতঃ, তিনি নির্মল ধক্ধনেত্র বা প্রব্ঞাচক্ষু লাভ করেন 
বলিয়া! সম্যগ. ভাঁবে বিচার ও দর্শন করিতে সমর্থ হন । 

সেই নিম্মল দৃষ্টি ও বিচার প্রভাখে তিনি নিজের মধো যে 
বীর্য সম্বেগার্দির বীজ এবং তীব্র প্রষতের আবশ্তকাঁদি দেখিতে 
পাঁন। তিনি ভাবেন-_-“আমি বিধাতার যন্ত্রমাত্র এবং তিনিই 
হ্ত্রী ও চালক, কিন্তু এই যান্ত্ের মধ্যে যে বীর্ধয সম্ষেগ্দি 
রহিয়াছে, সেই বীর্ধ্য সম্বেগাদির চালনাই এই যন্ত্রেব কার্ধ্য। 
অতএব আমাকে প্রযত্বুসহ ধন্মসাধন করিতে হইবে, ইহাই 
তাহার (বিধাতার ) আদেশ, ইহাই তাহার উচ্ছ!। যন্ধুম্বরূপ 
আমাকে বিধাতার (আমার শ্প্িয় দেবতার) সেই ইচ্ছা, সেই 
ক্কার্ধ্য ( বিশুদ্ধি লাভের জন্য প্রষতু ) সাধন করিতে হইবে । আমি 
আমাকে আমার প্রিয় ইষ্ট পদার্থের মত, বিশুদ্ধ ও বিমুক্ত করি 
ইহাই প্রভুর উচ্ছা, উতাই বিধাতার আদেশ ।” এই ভাবে তিনি 
নিজেকে যন্ত্র ও নিমিত্তমাত্র মনে করিয়া, বিধাতার উপর এইভাবে 
নির্ভর করিয়া__তীাহার আদেশ, তাহার ইচ্ছা (জীব সম্যক্‌ বিশুদ্ধ 
ও বিমুক্ত হইয়! চিরুখী হউক ) প্রযতুসহ পালন করিতে থাকেন | 
তিনি কামনাবিহীন হইয়া স্থখ ও ছুঃখের আশ! বজ্জন করিয়া, 
বিধাতার নিয়ম বা! প্রভুর ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়! জীবন-তরণী 
চালাইতে থাকেন । 

যে ব্যক্তি স্বীয় কর্মফলজনিত ভর্ক,দ্ধিদোষে, “সমস্কই 
ভগবান করিয়া লঈবেন* বলিয়] ৎআক্কপ্রতারণ! করিয়া আলগে 
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সময় কায, সে কখনও প্রেমিক-পদৰাচ্য হইতে পারে না ।, 
যিনি প্রেমিক তিনি অনাপক্ত, অথচ বীর্ধযবান ও দক্ষ; 
কিন্ত ষিনি বলেন, ণ্ভগবান সব করাইতেছেন, অতএব তাঁর 
যখন ইচ্ছা! হইবে তখন আমি ধর্শসাঁধনে প্রবৃত্ত হইৰ,” তিনি 
আত্ম-বঞ্চনায় ও মোহের ছলনায় অন্ধনেত্র হইয়াছেন । ভগবান 
সব করাঁইতেছেন একথা! £ববেক-বৈবাগ্যবান ও সমাহিত- 
চিত্ত ভক্তের মুখে শোভ1 পাইলেও, আলম্তপ্রিয়, আকাজ্ণ- 
যুক্ত, বিষয়াসক্ত লোকের মুখে শোভা পায় না। যিনি কোন 
বিচারকালে, মত প্রকাশে ও আলোচনার সময়, এবং শান্তর 
পড়ার অভ্যাসে, মুখে “ঈশ্বর সব করাইতেছেন” বলেন, এবং অন্ত 
সময়ে কার্যে ও চিন্তায় বিষয়স্তুখে আসক্ত থাকেন, তৃষ্ণা ও 
আকাজ্কান্স অভিভূত থাকেন, তিনি কেবল বাকাদারা, মতের দ্বারা, 
ঈশ্বর সব করাইতেছেন বলিয়! ভগবানের সম্মান রক্ষা করিলেও, 
কার্যকালে হৃদয়ে ও শ্রাণে কামনা ও অবিদ্যারসেব। করিতেছেন । 

প্রেমিক যিনি, তিনি কখনও মুখে ভগবানের এবং কার্ষ্যে 
কামনার দাস হন না; তিনি কখনও ধন্মসাধনে, ভগবানের 
প্রীতিসম্পানে ওদাসীন্ত প্রকাশ করিতে পারেন না। প্রেমিক 
কুর্ববল হইলেও, শারীরিক মানসিক ব৷ অবস্থাগত কোন বিরুদ্ধ 
ম্রোতের মধ্যে পড়িলেও, তাহারই দিকে কাতিরভাবে চাহিয়! 
বলপ্রার্থনা করেন; তখন তগবান প্রেই বীর্যযশীল, বিনয়ী ও 
পুরুষার্থপরায়ণ সাধকের স্বদয়ে সিংহের ধল প্াদান করিয়া 
খাকেন। আপনাকে হছর্ধজ মনে করা সাধক ও ভক্তের 


১০ শাস্তিপথ । 


উচিত নহে। হে সাধক, তুমি সিংস্থের সন্তান ঃ কেন আপনাকে 
মেষশাবক বলিয়া মনে কর? পুর্বকর্থমফলবশতঃ যদি 
তোমার প্রতিকুন অবস্থা আরসিযা থাকে, তাহ! হইলেও তুমি 
নিকৎসাহ হয! বিপথে যাইও না-প্রমাদ ও আলম্তবপ ভীষণ 
মৃত্যুব পথে অবশভাবে অগ্রসৰ ভইও ন1। জীবনেব শেষ মুহূর্ত 
পর্যাস্ত ধৈর্যাধাবণ পৃর্বক তাহার উপব নির্ভৰ কবিষ! তাহারই দিকে 
আগ্রীসব হইতে চেষ্টা কব » সৎসঙ্গে ধ্যানাদি শুভকম্ম্ন সমষের 
সদ্ধাম কব, এবং তীভান্ট বন্বপূর্ণ গোন্সশান্্রপাঠে নিবত থাক, 
দেখিবে, দীবে ধীবে প্রঠিকৃশ অবস্তা কাটিফা যাইবে, সমস্ত বিদ্ব- 
বাশি বিদূবিন হইবে, আবাব অনুকুল অবস্থা “িবিষা আসিবে । 
বিশ্বাস হাবাহও না; বিশ্বাস বাখ_-তিনি অবশ্যই তোমাকে 
অন্ধক'বমষ পথে আলোক দেখাযা, বিদ্বপুর্ণ পথে হাত খবিষা, 
অজ্ঞাত স্থানে পথ দেখাইয়া লতষ! যাবেন | ইহাই তাঠাব গ্রুব 
করুণা । হহাঁতে অবিখাস কবিধা, বিদ্রে নিকপাঁহ হইযা, বিবষেব 
সেবাষ ব5 হও ন। মৃত্যুব অণ্ভমুখে গমন ববিও না তুমি 
তাব দাস . তুমি দাদেব কহব্য। তোমার কর্তব্য কবিষা য*ও । 
গ্রতিকূল অবস্থায় ভীত শা তা, “নকদাম ও বিষগ্রহদয় না হউয়া, 
দু়তাব সহিত তাৰ ইচ্ছাপুবণ্, তাঁব প্রীতিসাণনে প্রযত্র কর, 
অবিবাম সেই চেষ্টা জনা প্রাণপণ কর। প্রভুব কর্তব্য প্রভু 
করিবেন, সেদিকে, ফলাফলেব দিকে, তুমি দুকপা'ত করিও না। 
ষে ভৃত্য অসরল, অলস, ছর্ধল, ভীত, নিরুদ্যম ও বিষগ্রহ্দয়, 
সে তো প্রডুব উপযুক্ত সেবক নয় প্রভুর ভৃত্য যে অবিচলিত- 
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হৃদয়। তুমি ক্লৈব্য ও হৃদয়দৌর্বল্য ত্যাগ কর; ভয়, বিষাদ ও 
আলন্ত দুর করিয়া দাও, ঈর্ষা ও মলিনতা, মান ও অপমান 
বিসর্জন করিয়া ফেল) তবেই প্রভুর করুণাময় হস্ত দেখিতে 
পাৰে তিনি জ্ঞান ও ধর্দোপদেশদ্বাবা অন্ধকাবময় এই 
ংসাবে স্থপথ দেখাঈয! দিবেন; করুণাময় দেব তোমাকে 
আপনার শান্তিপূর্ণ ক্রোড়ে টানিযা লইবেন। তিনি তোমাকে 
তাঁৰ নিজেব ক্ষত স্বাধীন, বিমুক্ত ও বিশুদ্ধ হইবাঁব পন্থা! দ্েখাইন়| 
দিবেন । রর আত্মবশ--আত্মত্ৃপ্তি লাভ বশিষা, আত্মভাবে 
বিভোব হ্যাঁ, নি হ্ানন্দমধ গন্ভীব ও পীপযভাবে বিশাজ করিবে; 
তাহা হইলেই তুমি কতর্ঘচ শৃস্ত ও পরিতৃপ্ত হইয়া যাইতে | 


(২) 


জীবনের কর্তব্য 
(নিষাম কর্মযোগ-নির্ভর তা) 

'মভাঘতা” আপনাব ০৮৪ প্রভাবে চতুদ্দিব অভিভূত কবিয়। 
ধীরে খীবে অথচ দৃঢ পাঁদক্ষেপে সন্মিকটবকাঁ হইতেছে) “মৃত্যু” 
সেভ মহাসতা ; এই আনস্ত বিশাল বিশ্ব চতু'্দকে হাহাকার 
ও ক্রন্দন বোল নিবন্তব গগন ভেদ কবিয়া উঠিতেছে । সর্ধক্রই 
বিচ্ছেদ, বেদনা ও শোকের তরঙ্গ ্উখিত হইতেছে । সুখ 
সম্ভোগ, আমোদ আহ্লাদ প্রভৃতি ক্ষণস্থায়ী আলোকগুলি কিছু- 
ক্ষপের জন্য দীপ্ত থাকি! আ্সারার নিভিয়! ষাইতেছে ;) শোক, 
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বিষাদ, ছুঃধ ও বেদনার অন্ধকারে চতুর্দিক আচ্ছন্ন হইতেছে । 
ধনী দরিদ্র সকলকেই মৃত্যুর অধীন হইতে হইবে । এষ্ট অলঙ্যনীয় 
আদেশ (নিয়ম) সকলকেই ইচ্ছা বা অনিচ্চাসত্বে পালন 
করিতে হইবে । ধনৈর্ধয, আত্মীয় স্বজন কেইই মৃত্যুকে নিবারণ 
করিতে পারিবে না। প্রতাপশীল মৃত্যুর গম্ভীর গ্রাসে সকলকেই 
প্রবেশ করিতে হইবে । জীবন দ্রুতবেগে মৃত্যুর অভিমুখে ধাবিত 
হইতেছে | শীঘ্রই আমাদিগকে অজ্ঞাত ভবিষ্যৎ রাজ্যে 
যাইতে হইবে। ইতাবসরে আমাদের কর্তবাসমূহ পালনে যেন 
ক্রুটী না হয়। ভবিব্যতে মর্্রভেদী অনুতাপ যেন না আসে, তজ্জন্য 
এখন হইতেই সাবধান হইবে । আলম্ত ও ব্যগ্রতা উভয়কেই 
বিসর্জন দিয়া, মহাশক্তির উপর নির্ভর করিয়া, ধীরভাবে ও দৃঢ়তার 
সহিত নিজের চিত্তের প্রতি অনুক্ষণ লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে ই. । 
মায়ামর। মোহপ্রদ সংসারের সংক্কাররাশি' যাহাতে চিত্তে বসিয়া 
না যায়, তজ্জন্য সাবধানে চিত্তকে রক্ষা কবিতে হইবে । সদা 
সচেতন থাকিয়া নিজের চিত্তকে স্থির ও প্রশাস্ত রাখাই শ্রেষ্ঠ ও 
প্রথম কর্তব্য । চিত্তের মধ্যে কোনও কামনা! আসিতে ন! 
দেওয়া, এবং আসিলে উহ্থাদিগকে তাড়াইবার জনা প্রাণপণে 
চেষ্টা করাই প্রর্কৃত সাধন। উহাই ভগবানের পুজা । চিত্ত স্থির- 
তাই তার আসন--তার রাজ সিংহাসন । চিত্তের নিম্মলতা, 
প্রঈন্নতা ও একাগ্রতাই তাশ্পর আবাহন; চিত্তের শাস্তভাব, সন্তোষ 
ও কামনাশৃন্যতাই স্বর্গীয় প্রেম প্রবাহ। সংসারের কলুষময় 
নুখতুঃখ প্রবাহই চিত্তের সেই বিমঞ্জভাবকে মলিন করিল দেয়; 
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অতএব সুখছুঃখকে জীবনের লক্ষ্য করা উচিত নহে। ঞ্গতে আমরা 
সুখে মত্ত হইয়া বা ছুঃখে কীদিয়া কাদিয়। দিন কাটাইতে আমি 
নাই। সখ ছুঃখের তরজ-বেগ সহা করিতে করিতে এই সংসার 
সমুদ্র মধ্যে আমাদের জীবন-পোতকে পর পারের দিকে সাবধানে 
চালাইতে হইবে । পরপারে পৌছিলেই সকল ছুঃখের, সকল 
বেদনার শেষ হইবে । সেখানেই অভাব, অতৃপ্তি ও কর্ধরাশির 
উপশম ; শাশ্বতী শাস্তি তথায় চির বিরাজিত। 

ভবিষ্যতের কৃত্রিম কল্পনাময় সুখের চিত্রে মুগ্ধ হইয়া বসিয়া 
না থাকিয়া ও অতীত বিষয়ের জন্য বৃথা অনুশোচনা না করিয়া 
বর্তমান কর্তব্য পালনের দ্দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে । সম্মুখে 
উপস্থিত কর্তব্য সকল নিষ্কাম ভাবে (কামনা ও শৌকশুন্য হৃদয়ে) 
অনুষ্ঠীন করিতে হইবে। এইরূপে কর্শের সিদ্ধি বা অসিদ্ধি, 
ফল বা অফল অর্থাৎ সুখ বা ছুঃখের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া! 
সম্মুখে উপস্থিত ও তোমার সাধ্য কর্তব্য কর্মসকল পালন করিয়া 
সম্যক্‌ নিষ্কামতা ও কর্ম্মশূন্যতার দিকে অগ্রসর হইতে হইবে । 
চিন্তকে শাস্ত ও স্থতিযুক্ত রাখিয়! উদাসীনের স্তার-_-উদ্যান 
রক্ষকের মত যত্ব ও আদরপূর্বক অথচ নির্মমতাসহ কর্তব্য 
কর্ম সম্পাদন করিতে হইবে ৷ বাগানের মালী জানে যে বাগানটা 
তাহার নয়, সেটা তার প্রভুর জিনিষ, ; সে প্রভূর দাঁস মাত্র। সে 
বাগানটাকে যেন তার কত প্রাণের আররের জিনিষ ভাবিয়া দ্র 
সহিত উহা! রক্ষা! করে ও উহাকে সুন্দর করিতে চেষ্টা করে; কিন্তু 
সে মনে মনে বেশ জানে ফে জীগান্ত তার নয়) যে দিন প্রত 


১৪ শাস্তি-পথ । 


চলিয়া বাইতে বলিবেন, সেই দিনই সে অক্লান ব্দনে বিদায় গ্রহণ 
করিবে । তজ্জন্য সে সদাই প্রস্তত থাকে । সে প্রভুব আদেশের 
অপেক্ষায় আপনাঁৰ কর্তব্য সম্পাদন কবিয়া থাকে ৷ 

আমবাও যেন এই সংসাব-উদ্যানে মালী হইয়া আসিয়াছি | 
এই সংসাবেব সকল দ্রব্যকেহ 'প্রভূব মনে কবিতে হইবে । পিতা 
'মাতা, পুত্র, ভাই, বন্ধু,আত্মীয়, বিশ্ব প্রজা, সমস্তই প্রহুব উহা মনে 
কবিতে হইবে | যাঁলী যেনন স্বীম প্রহুব আত্মীয স্বজনের সহিত 
নান! সম্পর্ক পাতায,আমিও ঘেইউরূপ এই সংসার উদ্যানে আসিফ 
গ্রভূর বস্তগুলিব সহিত নাণাবিধ সন্বন্ধ স্থাপন করিযাছি মাত্র 
আমাকে একমান্র গপ্রভূব মুখেব দিকে চাহিথাউ কর্তবা কণ্ম কবিন্তে 
হইবে । যখনই প্রভূ আনাঁকে আহ্বান কার্ববেন তখনই আমাকে 
যইতে হইবে । এজন্ত আমাকে সর্বদ] গ্রস্ত ত থাকা চাউ , তখন 
ইতস্ততঃ কবিলে চলিবে না । প্রভু থে জিনিষগী লইতে ইচ্ছা 
কবিবেন ৩খনই শ্রীঠিনহ তাহ প্রদান করিতে হইবে সে 
সময় আমাৰ পুত্র, আমাৰ অর্থ বলিষা 'মমত্ব” করিলে চলিবে না। 
প্রভুর দ্রব্য আমার বলিষা অধিকাৰ কৰা বিশ্বাসঘাতকত: মাত্র । 
এবং তাহার ফলও ছূঃখ পদ এবং বন্ধন কব । 

প্রভূব উদ্যানে অতি উত্তম উত্তম সুমিষ্ট ফল উতৎপন হয়। 
কিন্তু তাহাতে মালীর কোন অধিকাৰ নাই, নে সেন ফলবান্‌ 
বৃক্ষগুলির সেব! করিবে বটে, কিন্তু ফল তক্ষণে লোলুপ হওয়া 
তহার পক্ষে অবর্তব্য। তাহাঁকে সন্তোষ ও উদাসীনভাব অবলম্বন 
করিয়া থাকিতে হইবে । শাডু$ যাহা ইচ্ছা তিনি তাহাই 


জীবনের কর্জবা। ১৫ 


করিবেন। সেইরূপ এই সংসার-উদ্যানে কোন স্ুুখকে 
'আমার' বলিয়! গ্রহণ করা বা তাহাতে প্রমত হওয়া অকর্তব্য। 
ংসারের সুখে উদাসীন হইয়! থাকিতে হইবে । যাহা হইতে সখ 
উৎপন্ন হইয়াছে তাহাতেই সুখ নিলীন হউক 7--এই ভাব অবল- 
স্বনের নাম ব্রন্মে ফল-সমর্পণ 1 কন্মেঃ ফলে স্বেখে মত্ত ন! 
হওয়া ত্রন্দে কন্ম-সমপণি ৷ আত্মায় স্বজন, জা, পুন উত্যার্দি যে 
বস্ত হইতে তোমাৰ জুখোত্পন্ন হয়, সেগুলিকে এনছের? অর্থাৎ 
ভোগের জিনিষ মনে করিবে ন!। তুমি কেবণ গাগাদের সেবা 
করিতে আসিয়াছ মাত্র । সমস্তই গ্রভূব জিনিস, স্থু ওবাৎ আহাদের 
সেবা করা কর্তব্য, এইবপ মনে করিধা স্থুখ লাভ কব? কিন্তু 
তাহাদিগকে “তোমাব জিনিস” বলবা, বা স্খভোগের উপাদান 
ভাবিয়া ঈভাদিগের নিকট হইঠে স্থখেৰ শ্রভাশ! করিও না । 
উদ্যানে কাজ কবিণে করিতে কর্তবাপবায়ণ ভৃত্য কত 
আঘাত পায়, কিন্তু প্রভৃভক্ত প্রেমিক ভূত/ তজ্জন্য কথন শ্রতুর 
প্রতি অপ্রপন্ন ব। কর্তব্য পালনে পৰাস্মুখ ভয় না। সে স্থিব চিন্তে ও 
প্রসন্ন মনে সমস্ত সহন করে। এই সণসারে কর্তব্য পালনের 
সমর, ভীবনে কত বাধা, কত বিদ্ধ ও কত ক্লেশ আমাদিগকে 
পীড়িত করিবে ; কিন্তু প্রেমিক ভক্ত প্রসন্ন মনে ও দীরতার সহিত 
বীরের মত সমস্তই সহ্য কবেন। অনিবার্ধ্য হঃখে ও বেদনায় 
তিনি অধীর না হইস্স! স্থির থাকেন 
এইরূপে সাবধান ও প্রসন্ন থাকিয়া, আশ! ও কামনা বিপর্জন 
দিয়। মৃত্যুক্পপ আদেশের অপেক্ষ$ করিতে করিতে প্রেমিক ভক্ত” 


১৬ শান্তিপথ। 


নিফাম যোগী তাহার প্রভুর দিকে, তাঁহার জীবনের শেষ শান্তিময় 
প্ুব লক্ষ্যের দিকে চাহিয়া জীবনের কর্তব্য করিতে করিতে 
প্রসন্ন মনে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন! নিবৃত্তি-মার্গগাঁমী আশা- 
বিহীন মহাপুকষ কি ভাবে জীবনযাপন করেন তৎসন্বন্ধে মহামুনি 
ব্যাস শুকদেবকে বলিয়াছিলেন £-_ 

নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবিতম্‌। 

কাঁলমেব প্রতিক্ষেত নিদেশং ভূতকো যথ! ॥ মহাভারত) 


মুক্তিমার্গগামী নিষ্কাম ধোগী “মৃত্যু আন্থক' এরূপ আকাজ্ষা 
করেন না, কিন্ব। “আমি জীবিত থাকি' এরূপ ইচ্ছাও করেন না। 
ভৃত্য ষেমন প্রভুর আদেশের অপেক্ষা করেন, তিনিও লেইভাবে 
কালের (মৃত্যুর) প্রতীক্ষা করিতে থাকেন। বুদ্ধদেবের আগ্রর্শিষ্য 
বিমুক্তচিত্ত সারীপুত্র আশাত্যাগ জনিত শাস্তি সুখে আপ্ল,ত ও 
তন্ময় হইয়! গাহিয়াছিলেন -- 


নাভিনন্ধীমি মরণং নাভিনন্দামি জীবিওম্‌ । 
কালঞ্চ পটিকঙামি সম্পজানো পটিস্পতো ॥ 
(মিলিন্দ প্রশ্ন ধৃত) 


আমি মৃত্যুকে অভিনন্দন করি না, জীবন ধারণেরও আকাজ্ঞ। 
করিনা, আমি সম্প্রজ্জাত (সচেতন, সাবধান ) ও স্বৃঙ্মান্‌ (কাগ্র 
চিত্ত, ভাবনাশীল ) হইয়। কালের (মৃত্যুর ) অপেক্ষা করিতেছি । 
সুখাশ। বজ্জন করিয়া, ছুঃথকে ধীরভীবে সহন করিয়। সেই পরম 
প্রিয়তমের সমীপে যাইবে হইবে; ৫সই প্রেমপুর্ণ শাস্তির সাগরে 


জীবনের কর্তব্য । ১৭ 


আপনাকে মিলাইতে হইবে, সেই শাস্তিময়ী মার কোলে মিদ্রিত 
হইয়। শাস্তি ও বিশ্রীম লাভ করিতে হইবে ) 

সংসারের স্থুথকে ভাল বাপিলে 'প্রভূকে” কখন ভালবাস! যায় 
না, কখনও সেই পরম প্রিয় দেখতার বিনীত সেবক হওয়! যা 
না। প্রিয়তম স্বামীর সেবানন্দে বিতোর হইতে হইলে, তাহার 
প্রেমে আপনহাবা হইতে হইলে সংসারের ভালবাসাকে বিসর্জন 
দিতে হয়। যে এখানকার মলিন সুখে আসক্ত হয় সে কখন সেই 
আনন্দময় ধামের বিমল স্থথে তৃপ্ত হইতে পারে না। সেই 
পূর্ণানন্দ স্বরূপে মিলিত হইতে হইলে ক্ষুগ্ঘ ও ক্ষণিক সাংসারিক 
স্ুখকে সম্যগবীপে পরিত্যাগ কৰিতে হয় । দেখিও, যেন তোমার 
নজর, স্বজনেব কিংবা স্বসন্প্রণায়েব নাম ও ষশঃগ্রচার বা স্থখ ও 
মান তোমাকে প্রলুব্ধ বা পরাধীন করিতে ন। পারে । কোন- 
রূপ স্থার্থ বা মোহ যেন তোমাকে অভিভব করিতে ন পাবে। 
মনে রাঁখিও, তোমাকে প্রভুর সমীপে যাইতে হইবে, তোমাকে 
প্রভুর উপযুক্ত হইতে হইবে, প্রভুর মত নিষাম, নির্মল, বিশুদ্ধ 
ও স্বাধীন হইতে হইবে। তোমাকে প্রভূর ইচ্ছাসমূহ সফল 
করিতে হইবে । করুণাময় প্রভুর ইচ্ছ!_তুমি বিশুদ্ধ, স্বাধীন, 
শান্ত ও কৃতরুত্য হও। তীহার ভাবে ভাবিত হও) তদ্গুণে 
তন্ময় হও । প্রভু তোমার স্থির ও হচ্ছতাম্বরূপ, তৃপ্ত ও বিগত- 
স্পৃহ, চিন্তা, কল্পনা ও কামনাবজ্জিত ! তুমিও তত্ভাবাপন্ন হও; 
তর্গুণাস্বিত হও । তুমি অহরহঃ নিরস্ত্র তাঁহাকে-_-তঠীহার 
ভাবকে স্মরণ কর। তোমাহবণ হুঁচহঞ মত কুর। স্থির গন্ভীর 
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হদের ন্যার তোমার চিত্তকে সদা শান্ত ও হচ্ছ রাখ। চিগ্ত 
হইতে সমস্ত আকাজ্ষা ও আশাকে মুছিয়া ফেল। সুখ ছুঃখের 
আঘাত যেন তোমার চিত্কে চঞ্চল করিতে না পাবে। 
ধখ্খন আমাদের চিত্ত এইভাবে প্রতিষিত হইবে, তখন সেই চিত্তে 
সেই শুভ জাতিয় প্রিয়তমের প্রকাশ হইবে । এইভাবে 
নিরস্তর অবস্থান করাই আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। 
ইহাই আমাদের সর্বোপরি শ্বেষ্ঠ কর্তব্য, ইহাই আমাদিগের 
আঁজীবন পালনীয় । অন্যান্য সাময়িক ও অবস্থাগত কর্তব্যগুলি 
গৌণমাঁ । 

গৌণ কর্তৃব্যগুলিও স্বাভাবিক অথবা অর্জিত । যেমন 
আমার দেহ ধারণের সঙ্গে সঙ্গেই পিতার সহিত পুত্ররূপ আমার 
সম্বন্ধ স্বাভাবিক ৷ এই হেতু পিতার প্রতি পুত্রের কর্তব্য "ম্বাভা- 
বিক*। স্ত্রী ও বন্ধু বান্ধবার্দির সহিত আমাদের যে সম্বন্ধ হয় তাহ! 
অজ্জিতা এই স্বাভাবিক বাঁ অর্জিত সহ্স্ধহেতু আমাদের 
কর্তব্যও বন্ুবিধ। এই সকল কর্তব্যগুলি আমাদিগকে নিষ্কাম- 
ভাবে ও আমাদের সাধ্যান্ুযায়ী করিতে হইবে। ধর্মের অধীন 
জীবের যাহা কর্তব্য, পুজের মাঁছা কর্তব্য, পিতার যাহা! কর্তব্য 
তাহ! জামাদিগকে করিতে হইবে। প্রতিবাসী আমি, প্রনতি- 
বাসীর বাহা কর্তব্য তাহ! আমাকে করিতে হইবে । বিশ্ববাসী 
আমাকে, বিশ্বের প্রতি যথাসাধ্য কর্তব্য বন্দ পালন করিতে হইবে? 
শিষ্যফে শিষ্যের কর্তব্য, গুরুকে গুরুর কর্তব্য পালন করিগ্তে 
হইবে। গৃহস্থ গৃহন্থাশ্রমের1ও গল্লযাসী সন্গ্যাসাশ্রষের ক! লন্লাল 
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ধর্সের বর্তব্যসমূহ বথাসাধ্য' নিফামভাবে, অকপটভাবে পালন 
করিবেন । যাহ! আমার পক্ষে অন্থচিত, তাহা অন্তের পক্ষে 
(ভিন্নরূপ অবস্থায় অবস্থিত ব্যক্তির পক্ষে ) উপযুক্ত হইলেও 
আমার কর্তব্য নয়। আরও, যে কর্ম অন্তের সাধ্য কিন্তু 
আমার পক্ষে অসাধা, সে কর্ম সুন্দর হইলেও আমাক 
কাছে ব্যর্থ কারণ সে কর্পশ আমি করিতে অসমর্থ। কিন্তু 
বদি অসাধ্য ন! হয় তবে আমার বর্তব্যকর্্ম ছুঃসাধ্য বা কষ্ট- 
সাধ্য হইলেও তাহা আমার করণীয়। এই কর্তব্য কর্ম্ম পালন 
ক্লরিয়। তাহার ফল সম্বন্ধে যদি বিফল মনোরথ হও অর্থাৎ যে 
ফল বা উদ্দেশ্ঠ লক্ষ্য করিয়া কর্ম কৃত হইয়াছিল তাহা যদি স্সিদ্ধ 
না হয়, তাহা হইলে তোমার কোন দোষ নাই। মনে কর, 
গুন্রকে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া কর্তব্য বলিয়া তুমি তোমার পুত্রের 
শিক্ষার জন্ত বিশেষ ব্যবস্থা করিলে, কিন্ত সে বিদ্বান হইতে 
গারিল নাঃ ইহাতে তোমার কোন দোষ নাই, কিন্তু সেট অসি- 
দ্বিতে তোমাকে গ্রাসন্ন বা নিষ্কাম ও অশোক থাকিতে হইবে? 
রোগীর মেব! করিলে, কিন্তু সে আরোগ্য লাভ করিল না, ইহাতে 
তো্ীর কোন হাত নাই। কর্তব্য যাহা, তাহা! করিবে কিন্তু সিদ্ধি 
ও'অসিদ্ধিতে স্থির খাকিলেই তবে তাহাকে নিষাম কর্ম বলা যায় 

যতদিন পর্যন্ত না তুমি সকল সন্দেহ ও অন্তত] দু 
করিক! পরম কল্যাণরূপ ঞ্ব লক্ষ্যকে সম্যগ্রপে গ্রতাক্ষ 
করিতেছ, যতদিন পর্যযস্ত না তুমি এ কল্যাথকে প্রাপ্ত 
হইয়! কৃতকৃত্য ও বিগতস্দহ কইতে পারিতেছ, যতদিন ন! 
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তুমি তোমার সমস্ত অভাববোঁধ মিটাইয়া পরিতৃপ্থি লাভ করি. 
তেছ, ততদিন পর্য্স্ত তোমাকে উদ্দেশ্তের অধীন হইয়া, উদ্দোস্ঠ 
সাধনার্থ কর্ম কবিতেই হইবে । যতদিন না তুমি পুর্ণ এবং 
নিত্য ও চরম শাস্তি প্রাপ্ত হই তেছ--এই অপৃণ” পরাধীন সংসারে 
থাকিয়া, অবস্থার দাস হইয়া ততদিন পধ্যস্ত তোমাকে উদ্দেপ্ত 
লইয়া কর্ম করিতে হইবে । ভোগম্পৃহা বা সুখের আশায় 
উত্তেজিত হইয়! কর্ম করিলে, অথবা উদ্দেশ্টের সিদ্ধি ও অসিদ্ধির 
জন্য হর্-শোকে প্রমত্ত হইলে, সেই কর্ম কর্মজাল বদ্ধিত 
করে মাত্র; উহা সকাঁম ও বন্ধনকর উহ্‌ প্রবৃত্তিকে পুষ্ট করে 
মাত্র। কিন্তু “উদ্দেগ্তটা” পালন করা কর্তব্য মনে করিয়া! ও 
নুখাকাজ্ষা বর্নপুর্বক কম্মের সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে স্থিয় 
থাকিয়া কর্দ করিলে এ কন্ম মুক্তিগ্রাদ হয়। উহাই নিফাম 
কল্ম ও নিবুত্তিমার্গেব দ্বারস্বরূপ। যে কম্ম করিলে কশ্মজাল 
কমিতে থাকে, কশ্মের শোত রুদ্ধ হইতে থাকে, যে সমস্ত কর্শের 
অনুষ্ঠানে ভোগেচ্ছা, রাগ, দ্বেষ, অপূর্ণতা ও অতৃপ্তি হাঁস 
হইতে থাকে, সেই সমস্ত কর্ম নিষফাম কন্ম। এই ভাবে নিষ্কায 
কর্দের দ্বারা জীব কর্জালকে ছিন্ন করিয়া, অভাব ও অপূর্ণতা 
হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়া, আকাজ্ষা ও আরস্তের অনল নির্ব্যাথ- 
পূর্বক কৃতকৃত্য ও পরিতৃপ্ত হইয়া পরম! শাস্তিতে--ব! ব্রাঙ্গী 
স্থিতিতে প্রৃতিতিত হয় । 

তাই ভগবান বলিয়াছেন “কর্ম্ণ্যেবীধিকারস্টে মা ফলেখু 
কছুচন”  ক্ক্ই (কর্তব্যেই তমার অধিকার (অর্থাৎ 
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কর্তবাই পালনীয় ), ফলে (উদ্দেশ্তের সিদ্ধি বাঁ অসিদ্ধেতে ) 
কোন অধিকার নাই (অর্থাৎ ফলাকাজ্ষা বা ফলের সিদ্ধিতে 
সুখখনুভব এবং অসিদ্ধিতে শোক শ্রকাশ করিবে না) ফলতঃ 
যাহা আমার অবস্থান্ুযায়ী কর্তবা, ধাহা আমার পক্ষে করণীয় 
ও উচিত, যাহ! ছৃঃসাধ্য ( কষ্টসাঁধা) হইলেও আমার পক্ষে অসাধ্য 
ব অনুচিত নয়, যাহ আমার অবস্থা ব1 প্রর্কতির অনুগত, 
তাহাই কর! আমার কর্তৃবা ; কিন্তু এর কম্মের ফলাফলে বা সিদ্ধি 
ও অসিদ্ধিতে আমার কর্তৃত্ব নাই, তাহা বিধান্চার--তাহা প্রক্কৃতি 
দেবীর আয়ত্তাঁধীন। যাহা আমার ক্ষমতার বহিভূতি, তাহার জন্ত 
হর্ষ বা শোক প্রকাশ কর! উচিত নয়। এই জন্য সিদ্ধিতে শাস্ত 
ও স্থির এবং অসিদ্ধিতে উদাসীন, অশোক ব! প্রসন্ন থাক! উচিত। 
বিফলতাকে পীবতাবে সহন করাই কর্তব্য কর্ধ করিবার সময় 
যদি বাধা আপে তবে কর্তব্য বলিয়া তুমি এঁ বাধ! দুর করিবার 
চেষ্টা করিবে; কিন্তু বর্দি তোমার অপূর্ণ ও অসম্যক্‌ 
সামর্থ্য হেতু উহাকে দ্বর করিতে না পার, তবে ইহাতে তোমার 
কোন দৌষ নাই। চেষ্টা কারতেই তুমি সমর্থ বা অধিকারী । 
সুতরাং অনিবার্ধ্য বিদ্ব আদিলে ব! উদ্দেশ্ত সিদ্ধ না হইলে স্থির 
থাকিয়া উহ?! সহা করাই কর্তব্য। কারণ স্থিরভাবে সহাকর! 
তোমার আয়ত্তাধীন কিন্তু অনিবার্ধ্য বিস্ব বা অসিদ্ধি দুর করা 
তোমার সামর্যের বহিভূর্ত। যাহা অসাধ্য, তাহা কর্তব্যের 
মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে ন&। এই ভাবে কম্ম করার নামই 
পদ্বধর্মম পালন” । যে অবস্থা্প জাছ-ল্দেহ অবস্থার কর্তব্য পালনই 
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স্বধন্্ পালন । এই স্বধন্ম পালনেই উন্নতি, সিদ্ধি ও শাস্তিলাভ 
হইয়। থাকে । এই স্বকন্ম ব স্বধন্ম পালনই ভগ্গবানের অর্চনা । 
ইহাই নিষ্কাম কন্ম। ভগবান বলিয়াছে ন--. 
স্থকম্ধূণা তমভ্যচ্চয সিদ্ধিং বিন্দতি মাঁনবঃ | 

মানব স্বকন্ম পালনদ্বারা তাহার “নচ্চন! করিয়া সিদ্ধিলাভ 
করে (গীত! ১৮।৪৬)। নিষ্কাম কর্মই প্ররুত নির্ভরত। ; 
সুখাশাশুন্ততা ইহার প্রাণস্বক্ূপ ৷ এইরূপে অদৃষ্ঠবশে তুমি যে অৰ- 
স্থায় আছ, সেই অবস্থার কর্তব্য ( স্বধর্ম ) পাঁলন করিলে তুমি 
আরও উচ্চতর অবস্থা প্রাপ্ত হইবে এবং সেই উচ্চতর অবস্থারিও ' 
কর্তব্য পালন করিলে তুমি তদপেক্ষা আরও অধিকতর শাস্তিপূর্ণ 
নৈষ্ন্ম্য অবস্থা লাঁভ করিবে | ক্রমশই তোমার কর্তব্যজাল 
কমিতে থাকিবে এবং শ্যস্তিপ্রদ কম্মবনছলতাশুন্ত অবস্থা তোমার 
চতুঃপার্খে ক্রমশঃ আবিভূতি হইতে থাকিবে । 

যে কর্মাই কর না কেন, তোমার শ্রেষ্ট কর্তব্য ভূলিও ন)। 
চিন্তকে উদ্দাসীন (কামনীশুস্ত) রাখিতে যেন শিথিলতা না আমে 3 
সাবধান ও স্তিমান্‌ থাকিতে যেন ত্রুটি না হয়। ইহাই শ্রে্ 
কর্তব্য; প্রভূতে তন্মন্তা ও তজ্জন্য স্বতিমান্‌ হওয়াই শ্রেষ্ঠ 
কর্তব্য! যে কার্য করিলে তোমার তন্ময় তা, নির্ভরতা, নিরাকাজ্ষত। 
নষ্ট হইবে বা হাস হইতে থাকিবে, সে কার্ষ্ের অন্ধুষ্ঠীনে বিরত 
থাকিবে । যে কার্য্যে তোমাকে নিষ্ামতার অভিমুখে, শাস্তি ও 
সংযমের অভিমুখে অগ্রদর করিবে না, নে কার্ধ্কে ব্যর্থ মনে 
কৰির! পরিত্যাগ ক্বরিতে চটী ফরিবে। বে কার্ধোে তোমার 


জীবনের কৃষক । যু 


প্রসগ্নতা, স্থিরতা, তগবৎ-স্থতি বা শ্রদ্ধভাৰ নষ্ট হইতে পারে, সে 
কার্ধ্যকে বন্ধন মনে করিবে | ষে কার্ষ্ের অনুষ্ঠানে ভোগাশা ও 
আকাজ্ণ বদ্ধিত হয়ঃ যে কার্যোর আচরণে অবিদ্যা, অশ্মিতা, রাগ, 
দ্বেষঃ তয় ও অন্ুতাঁপ উৎপন্ন হয়, সে কার্ধ্যকে বিষবৎ জ্ঞান করিয়া 
বিসঙ্জন দিবে । এ সকল কার্যে কেবল জন্ম-প্রবাহ ব। সংসার- 
শম্লোত এবং মোহ ও কম্মজাল বর্ধিত হয় মাত্র। অতএব এই 
গুভপ্রদ নিয়মগুলি স্মরণ রাখিতে চেষ্টা করা উচিত £-- 

(১৯) সৎকারসহ নিরস্তর ও আজীবন তোমার শ্রেঠ কর্তব্য 
সাধনে নিরত থাক । 

(২) সুখের আশ! ত্যাগ করিয়া, সুখে মুগ্ধ ও আসক্ত না 
হইয়!, সদা সাবধান সচেতন ও স্থমতিমান থাকিয়া এ বর্তধ্য 
পালন কর। 

(৩) অদৃষ্টবশতঃ ছুঃখ, ক্ষতি, বিদ্বু, ব্যাধি, অপমান, মৃত্যু 
আসিৰে বলিয়া ভীত বা উদ্ধিষ্ন, ক্রুদ্ধ বাঁ বিষঞ্জ হইযে না 
বাধাবিত্ প্রভৃতির প্রতিকার করিবার চেষ্টা করিবে, কিন্তু উহারা 
অনিবার্ধ্রূপে আদিলে শোকাতুর ব1 ব্যাকুল না হইয়া সেই 
অনিবার্য বিপত্তিকে ধৈধ্য ধারপপুর্ধক সহন করিবে । 

(8) কখন শিথিল প্রবত্র বা অসতর্ক (শ্রামত্ত ) হইবে না। 
স্ধ। সংযত ও প্রসন্ন থাকিবে। 

৫) বে অবস্থার অধীন হইয়৷ আছ, তাহাকেই অনুকূল 
করিয়া ষথাঁশক্তি উন্নতির দিকে যাইবা? ও পরম লক্ষ্য সিদ্ধ 
করিবার চেষ্টা! কর। 


২ শাস্তি-পথ । 


জগতের সকল বিষয়ই যেমন প্রৃতিক্ষণে পরিবর্তিত হইতেছে, 
সেইরূপ জীবের অবস্থা এবং কর্তব্যও ধীরে ধীরে বা শীত্র পরি- 
বর্তিত হইতেছে । পরিণামের সঙ্গে সঙ্গে তুমি যখন যে অবস্থাতেই 
থাক না কেন, সেই অবস্থার উপযুক্ত ও অনুকূল কর্তব্য সাধন 
করিবে । সেই অবস্থায় প্রসন্ন থাকিয়। যাঁছ। শ্রেষ্ঠ কর্তব্য ও জীব- 
নের লক্ষ্য বলিয়া বুঝিবে, তাহা! করিবার চে করিবে । & 
অবস্থা যদি তোমার লক্ষ্য সাধনে বাঁধ! দেয়, তবে এ অবস্থার 
পরিবর্তন করিয়া, সেই শ্রেষ্ঠ কর্তব্য সাধনের উপযোগী অনুকূল 
অবস্থা লাভ করিবার চেষ্টা করিবে, এবং উহাতে ক্কৃতকার্দ্য না 
হইলে পূর্ববাবস্থাতেই থাকিয়া যতদুর সম্ভব সেই সর্বোচ্চ কর্তবা 
পালন করিবার চেষ্টা করিবে, এবং তৎসঙ্গে এ অবস্থার কর্তব্য- 
গুভিও যথাসম্ভব ও যথাসাধ্য পালন করিবে। অবশ্ঠ উহার 
যেন তোমার লক্ষ্য সাধনে বাধা ন1 দেয়। জীবনের লক্ষ্য সিদ্ধিতে 
বাধা পড়িলে, হয় উহাদিগকে ত্যাগ করিবে, আঁর ত্যাগ 
করিতে ন! পাঁরিলে সময় ও অবস্থা উপযোগী বলিয়! প্রসন্ন মনে 
অনাসক্ত ভাবে পালন করিবে, এবং অনুকূল অবস্থার প্রতীক্ষা 
করিবে । 

নিজের চিত্তকে উদ্দাসীন দ্রষ্টার ন্যায় রাখিয়া সুখের 
আশা ও ছুঃখতয় বর্জনপূর্ধবক কন্ম করিলে, সাবধানে চিত্তকে 
সংযত ও স্থির রাখিয়! প্রিক্লতম বিধাতার বিধানের উপর নির্ভর 
করিয়! কর্ম করিলে তুমি শীঘ্রই ভব পারাবার উত্তীর্ণ হক! 
আনন্বধামে পৌছিবে। সংসার-সমুপ্রের' মধ্য দিয়া পরপারে 


জীবনের বন্তব্য ২ 


যাইবার সময় সহ সহ হন্দর ও সুখকর দৃশ্য তোমার ভৃষ্টিপবে 
পতিত হইবে, আবার কত শত ভীষণ ঝটিক। আঁসিক়! তোমাকে 
বিপনন করিবে; কিন্ত সে সকল সমুদ্রের স্বভাব এবং প্রকৃতির 
নিয়ম জানিয়! তাহাতে মোহিত বা ভীত না হইয়। সেই শান্তিপূর্ণ 
পরপারকে লক্ষ্যপূর্ববক জীবন-তরণী চালাইতে হইবে । সে পথে 
ধাইবার সময্ব কন বাঁধ ও বিত্ু4 কত বেদনা ও দুঃখ আঁসিষা 
তোমাকে আঘাত করিবে, তোমাকে পথভ্র্ট করিতে চেষ্টা 
করিবে, তোমাকে গন্তব্য পথে যাইতে বাধ! দিবে। তুমি সে 
সমস্ত বিছ্ববের গ্রাতকার করিতে চেষ্টা করিবে বটে; কিন্তু চেষ্টা 
করির়াও যে ছুঃখকে নিবারণ করিতে না পারিলে, সেউ অনিবার্ধ্য 
বাধা ও ছুঃখকে ধীরভাবে সহম করিবে । কারণ ধৈর্ধ্যধারণ ও 
সন করা তোমার সাধ্যায়ত ৷ অতএব তাহা করাই তোমার কর্তব্য 
বাধম্ম। সেই শৈর্ধ্য ও সহন-শক্তির প্রভাবে তোমার সকল 
ছঃখ দুর হইবে । আবার অনুকূল বায়ু প্রাপ্ত হইবে । আবার 
তোমার জীবন-তরণী নির্বিঘ্বে চলিতে থাকিবে । এই ভাবে 
দিবস যামিনী যাপন করিতে করিতে মৃত্যুর অপেক্ষা করিতে 
হইবে | সেই প্রিরতমের শান্তিময় রূাগপ--“কামনা বর্জন ও আশা 
ত্যাগকে” ন্বদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, উহাকেই ধ্যান করিতে 
করিতে সংসারের সকল বন্ধন ছিব করিয়া, সেই গুভধামে অগ্রসর 
হইতে হইবে । শয়নে, জাগরণে, ভ্রমণে, উপবেশনে সর্বাবস্থাতেই 
আকাজ্ঞাবর্জীনর্ূপ নির্ভরতা অবলম্বন করা$,_-তগবানের এই 
শবর্গায় ও শান্তিগ্রদ রূপে তঝরায়* থারুই জীবনের একমাত্র শ্রেষ্ঠ 


২ শান্তি-পখ। 


কর্তব্য। সেই মহিমাঁময় গ্রবের দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ রাখিয়! মৃত্যুর 
অপেক্ষাপূর্বক আশাশুন্য ভাবে কর্তব্য কর সাধন করাই ভগ- 
বানের প্রকৃত পূজা ৷ এইভাবে আমাদিগকে জীবন-সঙ্গীত গাহিষ্ক 
যাইতে হইবে । এইভাবে তাহাকে পুজা করিতে হইবে । সংগ্র 
বিশ্বে তাহার প্রৌমপুর্ণ মুর্তি দেখিয়া মৈত্রীভাবে শ্রেমপুত্প দিয়! 
সমগ্র বিশ্বের পুজা! করিতে হইবে; আত্মভাবে, আত্মোপমায় 
সকলকে দর্শন করিয়া সর্বভূতানুকল্পায় তোমার হৃদয়কে পুর্ণ 
করিতে হইবে । তবেই তুমি সর্বব্যাপী মহাপ্রেমে আপনাকে 
ভুলিয়া চিরশাস্তিস্খে স্থিত হইবে । তুমি সংশয়, ভয়, আশা 
আকাঙ্ঞাবঙ্জিত সম্যগ্‌ যোগে আরূচ় হইবে? নিস্তকব ও জনন্ত 
আকাশসদৃশ শান্তিময় গম্ভীর ব্রন্মসত্বায় স্থিত হইবে। 


(৩) 
দুঃখ ব1 কম্ম প্রবাহ্‌। 
(সখ ছঃখ বা প্রিয়াপ্প্ির বোধ ) 

সকলেই চায় যেন ছঃখ না আসে, সকলেই স্থখ চায়। 
ঃখের প্রতি সকলেরই বিদ্বেষ; পাছে ছুঃখ আসে সেইজন্য 
সকলেই ভীত ও উদ্বিগ্ন থাকে । যাহার ছঃখ বোধ নাই, তাহার 
কোন শোক, তাপ, উদ্বেগ বা ভয়ও নাই । ধাহার সহিত ছুঠখ্ের 
সংযেগ আছে বা ছঃখ সংযেগের সম্ভাবনা! আছে--ভাহান্রই 
ব্বত ক্লেশ, ব্রণ, উদ্বেগ ৰা ভয়ের, *শ্মেকের বা তাপের সঞ্চার 


£খ ব! কর্ম প্রবাহ। প্হখি 


হুইক্া থাকে 1 ছুঃখ কি 1-যাছার ছার! স্বীব বাঁধা পায়, যাহাতে 


জীব সন্তপ্ত হয়, তাহাই ছঃখ; যাহা দ্বারা সুখ, শান্তি বাশি 
পদার্থ ন্ট হয়, যাহা হইতে শরীর ও মনের অশাস্তি আসে” 
অর্থাৎ যাহাই অপ্রিয় তাহাই ছঃখ । যাহ! আমর! চাই না, ব! যে 
বিষয় আমাদের অপ্প্রয়। তাহার সহিত সংযোগ হইলেই 
'আারাদের ছুঃখ উৎপন্ন হইয়া থাকে । অশ্প্ির ভাবের 
ংযোগই ছুঃখকর। আমার প্রিয় পুত্র, আত্মীয় স্বজন, 
বন্ধু বান্ধবাদির মৃত্যু হইলে ৰা তাহারা বিপদে ও ক্লেশে পড়িলে, 
আমার কোন উদ্দেশ্ বা ইচ্ছা সফল ন! হইলে, আমার ধনৈষ্খর্যয, 
বশঃ। মান, প্রতাপাদি নষ্ট হইয়া! গেলে, অথবা আমার শরীর 
ব্যাধিগ্রন্ত হইলে আমি হছুঃখপাই। এক কথায় অপ্রিরসংযোগ 
মাত্রই কষ্টগ্রদ--প্রিয় পদার্থের বিয়োগ বা বিচ্ছেদ ছুঃখগ্রদ | 
আত্মীয়, পুক্র, ধন, এশ্বর্ধ্য, বিদ্যা, স্থাস্থ্য, সৌন্দর্য্য, বাকৃপটুত।, 
কায়িক ও মানসিক শক্তি বা সিদ্ধি, কুল, যশ, মান, এবং বাধ।- 
বিদ্ব ও বেদনাশূন্যত! প্রভৃতিই সাধারণতঃ জীবের প্রিয় পদ্দার্থ 
বলিয় পরিগণিত ? যাহা আমরা আকাজ্ষ। করি, যাহাতে আমরা 

স্ুখান্থতব করি তাহাই আমাদের প্রিয় পদার্থ । 

( সংস্কারতেদে প্রিয়-অপ্রিয় বা 

স্থথ ছুঃখ বোধের ভেদ) 
কোন এক বন্ত সকলের পক্ষে স্মানরূপে শ্রিষ অথব। জগ্পির 
হুদ না। রানের পক্ষে বাহ প্রি হামের পক্ষে তাহা অপ্রিয় । 
সঁমের পক্ষে যাহা প্রির, রাত্রে পক্ষে তাহ! প্রিয় ন! হইতে 


২৮ শাস্তিপথ। 


পারে। বাঙ্গালীর পক্ষে যাহ! প্রিয়, পাঞ্জাবী, ইংরাঁজ বা অন্য 
কোন ইউরোপীয়ের পক্ষে হয় ত তাহা অপ্রিত্ন । স্থতরাং এক 
দ্রব্য সকলের পক্ষে প্রিয় বা অপ্রির না হইলেও ধাহা যে ব্যক্তির 
পক্ষে প্রিয়, তাহাই তাহার নিকট স্থখকর, এবং যাহা অপ্রিয় 
তাই ভাহার নিকট দ্রঃখকর। 
(প্রিক্নতা-অপ্রিয়তার বা সুখ হুঃখ- 
বোধের পরিবর্তন ) 

একই বস্ত আবার সকল সময়ে প্রিয় বা অপ্রিয় থাকে না। 
আজ হয়তে। মিষ্ট আমার প্রিয়) কিছুদিন পরে বা অবস্থা 
বিশেষে ( যেমন সর্দিতে )ঝাল আমার নিকট শ্রিয় হইতে পীরে, 
এবং তখন মিষ্ট অপ্রিয় হইয়া উঠে। তখন মিষ্ুই ছুংখকর বলিয়া 
বোধ হয়। যিনি আজ ধন্দমাচরণ ভালবাসেন, কল্য হয় তো 
তিনি অধর্ম্থাহরণে স্ুখবেধে কৰিব্ন, এব তদ্হুস্ানেও তাহার 
প্রবৃত্তি হইবে । এইরূপে অবস্থার বিভিন্নভায়, শরীরের ও চিত্ত- 
বৃত্তির পরিবর্তনে বিভিন্ন বস্ত সুখপ্রদর বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে । 

(হুঃখ নিবৃত্তি বা সুখ প্রাপ্তির জন্ত ই 
চেষ্টা বা কশ্মের স্থিতি ) 

সকলেই দুঃখের নিবৃত্তি বা সুখ চায়--সকলেই বিষ্ব বাধা 
( অধীনত) ও ক্লেশ দুর করিতে চায়-_-সকলেই শাস্তি, স্বাধীনতা 
ব। স্থুখ চায়। ছুঃখ না থাকাই সুখ; সুখ থাকা ও ছুঃখন। 
থাকা একই কথা । এই ছুঃখ নিবৃত্তিবজন্ুই জগতের প্রত্যেকেই 
চেষ্টত অর্থাৎ কর্মে গবৃত দিয়াছে কোন বিষয়ের অভাব” 


হঃখ বা কর্ম প্রবাহ। ই 


বোধই ছুঃখ। যেখানে কোন অভাব ৰোধ (বা হংখ ) নাই, 
সেখানে কোন চেষ্টা বা কর্ানুীনও নাই। পরিতৃপ্তি যেখানে 
পু্ণভাবে বর্তমান, যেখানে কোন আকাজ্ষা বা হচ্ছা নাই, 
সেখানে কোন প্রকার প্রবৃত্তি, চেষ্টা বা কর্ণ থাকিতে পারে 
না। লোকে কর্ন করে কেন1-_স্থখ প্রাপ্তি ব। হংখ নিবৃত্তির 
গন্য! অভাববোধ বলিলে ইহাই বুঝায় যে, এমন কোন 
বস্তু পাইবাব ইচ্ছা বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহা না পাওয়াতে 
অতৃপ্তি ৰা ক্লেশ বোধ হইয়া! থাকে । এইরূপে দেখা যায় যে 
কোন না কোন অভাবমোচন ব! ছঃখনিবৃতি বা সুখের জন্যই 
লোকে কর্ম করিতেছে । লোকে যে সাধন ভজন বা যোগা- 
ভ্যাসাদি করিতেছে, পরোপকার সাধনে প্রবৃত্ত রহিয়াছে, তাহাও 
৪:খ নিবৃত্তিব জন্ত |] কেহ হয়ত বলিতে পাবেন যে “এএক্ধপ 
নিষ্কাম ও প্রেমিক চিত্ত ব্যক্তিগণকে দেখিতে পাঁওয়। যায় যাহার! 
ছঃখ দুর করবার কামনা রাখেন না। তাহারা ঈশ্বব বা দেবতাকে 
কেবল নিক্ষাম ভাবেই ভালবাসেন, কোন প্রকার ছুঃখ নিবৃতির 
ইচ্ছা করেন না। বরং সেই ভক্ত বলিয়! থাকেন, হে ঈশ্বর, হে 
মম প্রতো, তুমি আমাকে ছঃখই দাও আর নরকেই রাখ, 
তোমাতে যেন আমার অবিচলিত ও ্বার্শূন্ত ভালবাস! থাকে। 
এতএব এই নিষ্কাম প্রেমিক ভক্তের ভালবাসায় হঃখনিবৃত্তির 
চেষ্টা কোথায়? ইহাতে বক্তব্য এই যে, এই ভালবাসাও ছ্ঃখ 
নিৰৃত্বির জন্য। একথ! অবশ্ঠই স্বীকার্ধা যে, নিফাম প্রেমিক 
ভক্ত অন্যের অপেক্ষা উচ্চ. ও*মহান্‌, এবং সংসারের সাধারণ লোক 


শে আক্িপথ । 


যে সনস্ত ছুঃখকে ভয় করে, তিনি তাহাতে উদ্ছিগ্ন বা ভীত হুদ 
না । তাহার প্রেম ও নির্ভরতা! ( ত্যাগশীলতা। ) তাহাকে নির্ভীক 
ও উন্নত হৃদয় করিয়াছে? কিন্তু পৃর্ব্বেই ধলা হইয়াছে যে, একই 
পদ্দার্থ সকলের নিকট সমানরূপে ছঃখকর নহে। সাংসারিক 
সাধারণ ছুঃখে তিনি ভীত হন না বটে, ঈশ্বরের নিকট--দেবতার 
নিকট তিনি বৈষয়িক কোন সখের আকাজ্কা করেন ন! বটে, 
কিন্ত ভগবানকে ভাল না বাসিলে, শ্রিয়তমের উপর নির্ভর ম! 
করিলে (তাহার অবস্থায় )তিনি শাস্তি বা সুখ পান না-তীহার 
চিত্ত অতিশয় ক্রিষ্ট ও ব্যথিত হয়। সেই ক্লেশ ও ছুঃখ নিবৃ- 
স্বির ভন)ই তিনি ভাল ন! বাসিয়া থাকিতে পারেন না সাধারণ 
বৈষয়িক সুখ, সংসারের সুখ তাহার নিকট প্রিয় নহে বটে, কিন্ত 
ঈশ্বরকে--প্রিয় দেবতাকে ভালবাসাই তাহার নিকট প্রি 
(অর্থাৎ সুখকর) । কাঁষেই তিনি এ ভাবেই ভা'লবাসিতে চাহেল। 
কেহ দুর্গন্ধ মত্ত ভক্ষণে। কেহ বা ঘ্বৃত ছদ্ধ পানে সুখাম্থৃভৰ 
করে। প্রথমৌক্ত বাক্তি পৃতি মত্স্ত না পাইলে, আর দ্বিতীয় 
ব্যক্তি হুপ্ধ ঘৃত ন! খাইলে দুঃখিত হয়। উভয় বাক্কিই সুখ চাহি" 
তেছে; কিন্তু স্থখের দ্রব্য গুলি, সুখ গ্রদ উপাঁদানগুলি বিভিক্প, 
এই মাত্র ভেদ্দ। তদ্রুপ নিষ্ধাম ভগবন্তৃক্তও ভগবৎ-প্রেমলাভে 
সুত্থী; ঈশ্বর-গ্রীতিরূপ বৃত্তির অভাবে তিনি ক্লেশ বোধ করেন। 
তিনি জানেন, তাহার প্রাণের দেবতাকে ভালবাসাই ম্বখ ; সুতরাং 
তীঞাকে ভাল না বাদিলে তাহার যে যন্ত্রণা হব, নরক যন্ত্রণ বা 
কন্ত কোন বন্্রণা তীহার নিকট ৬তওভীতিপ্রদ বা ছঃখকর বলি 


ছুঃখ ব। কর্ম শ্রাবাছ। ৯ 


প্রতীত হয় না। এই জন্য তাহার নিকট প্রিয় বা সুখণ্রদ ফে 
ভগবৎ-প্রেম তাহা পাইতে, তাহাই উপভোগ করিতে, এবং 
ভগবৎ্গ্রীতির প্রতিকূল বিষয় ত্যাগে (ব! তাহার অপ্রিয় পদার্থ 
গুলি বর্জনে ) তিনি সচেষ্ট । 

যিনি পরোপকারী বা যিনি কর্তৃব্ পালনে রত, তিনি পরোপ- 
কার না করিলে, কর্তব্য পালন না করিলে ক্ষুণ্র, অশ্রসন্ন বা রি 
হন। এই জনা তিনি পরোপকার ন। করিয়! থাকিতে পারেন না। 
পরোপকারে, কর্তব্যপালনে রত না হইতে পারিলে তাহার চিন্তে 
অশীস্তি ও অনুতাপ আসে । তজ্জন্য তিনি কর্তব্য পালন করিস! 
স্তখীহন। যিনি কর্তবাপরায়ণ তিনি জানেন ষে কর্তব্য পালন 
না করিলে মনুষ্যত্ব থাকে না; মনুষ্যত্বহীনত| তাহার নিকট 
এফাস্ত অপ্প্রিয় ; মনুষ্যত্বের অভাবে তিনি অভাব বা দুঃখ কোষ 
করেন। সেই ছঃখকে দুরে রাখিবাঁর জনা, কর্তব্য পালনে সে 
তৃপ্তি বা সুখ বোধ হয় সেই সুখের জন্ত তিনি কর্তব/সমূহ 
পালন করিয়া থাকেন | এইরূপ, যিনি সংযম, বৈরাগ্য ও সমাধির 
অভ্যাস এবং প্রজ্ঞার বিকাশের জন্য প্রব্রজ্য গ্রহণ করিয়াছেন, 
অনাগত ছুঃথকে চিরকালের জন্য রোধ করান, হারও ইচ্ছা 
বলিতে হইৰে। শ্রীকরাজ মিলিন্দ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া স্থবির- 
শ্রেষ্ঠ ও যোগিবর নাগসেন উত্তর দিয়াছিলেন $_-হে মহারাঁজ,ঞই 
(জন্থভূয়মান ) দুঃখ নিরুদ্ধ হইবে এবং অন্য ছঃখ উৎপর হইবে 
নাস্্রই হেতুই আমাদের প্রত্রজ্যার প্রয়োজন । পরিনির্র্বাথই (চির 
শাস্তি ব! চিরদুঃখ-নিবৃতিটু )স$মাদের পবা গ্রহণের উ্দেনউ 


৯ শাস্তিপথ। 


( ছুঃখনিবৃত্তি বা সুখপ্রাঞ্ডি বিষয়ে 
প্রবৃত্তি বা রুচির ভেদ ) 

অতএব জগতের সকলেই ছুঃখনিবৃত্তির জন্য সচেষ্ট, সকলেই ছুঃখ 
নিবৃত্তির জন্য কর্ম করিতেছেন ; তবে নিজ নিজ সংস্কার অন্ুসারে 
ধিনি যাহা ছুঃখ বলিয়! মনে করেন,তিনি তাহাই দূর করিতে সচেষ্ট 
হন | এইরূপে কেহ সর্বত্যাগে, কেহ কেহ ধনোপার্জনে, কেহ 
জ্ঞানালোচনাঁয়, কেহ বা সমাধি সাধনায়, কেহ ধ্যানে, কেহ বা 
ভগবদ্ভজনে, কেহ কেহ পরহিতত্ররতে, কেহ ব৷ ইক্জিয়স্থখ সেবনে,কেছ 
গ্রমোদ ক্রীড়ায়। কেহ বা পরিনিন্দায়, কেহ কেহ শাস্ত্রালোচনায়, 
কেহ ব৷ উপন্যাস রচনায়, কেহ শিল্পশিক্ষায় কেহ বা সঙ্গীত 
বিদ্যায়-যিনি যাহাতে সুখান্ুতব করিতেছেন বা সুখ পাইবেন 
বলিয়। আশা করিতেছেন, তাহাতেই তিনি প্রবৃত্ত রহিয়াছেন 
তন্থারা তিনি অভাব মোচনের বা ছুঃখ নিবৃত্তির চেষ্টা করিতেছেন-- 
ইচ্ছার পরিতৃপ্তির জন্য স্থখান্বেষণে রত রহিয়াছেন বা সুখানুভব 
করিতেছেন । জগতের সকল জীবই ছুঃখ ও অভাব দ্বারা প্রপীড়িত 
বলিয়া,--আকাজঙ্ষ! ও ইচ্ছার পুরণে পিপা্ন বলিয়া--বিস্ক ও বাধায় 
ব্যথিত বলিয়া, সেই ছঃখরাশি দুর করিবার জন্য-_স্থখ ও স্বাধীনতা 
পাইবাঁর জন্য সদ্দাই সচেষ্ট । হুঃখবোধ ও স্বখাকাজ্জাই চেষ্টা বা 
কর্দপ্রবৃত্তির মূল । হুঃখ যাহাতে ঘুর হয়--ছুঃখ যেন না আসে, --. 
সুখ ধাহাতে আসে--ও সুখ যেন নষ্ট না হয়_-এই সংস্কারবশেই 
'্পীব কর্ে প্রবৃত্ত রহিয়াছে ; এই রাগ-ছ্েষরূপ সংস্কারপ্রভাবেই 
হুঃখপূর্ণ ও কর্দময় জন্স-শৃঙ্খল বারন্বরণপন্রিগ্রহ করিতেছে । 


ছঃখনিবৃত্তি বা শান্তি। ত্শু 


(৪) 
ছুঃখনিবৃত্তি বা শাস্তি | 


কর্ধ-প্রবাহ বা জন্মাস্তরের নিবৃত্তি | 


ষে সময়ে জীব স্থুখহুঃখবোধের হস্ত হইতে মুক্ত হইবে, 
যখন সে সুখে সতৃষ্ণ এবং ছুঃখে ভীত ব! উদ্বিগ্ন না হইবে, স্থখ- 
ছুঃখের সংযোগে স্থির, প্রশান্ত ও উদ্দাসীন থাকিবে, সুখছঃখের 
তরঙ্গ, সুখ হঃথের স্মৃতি খন তাহাকে চঞ্চল করিতে পারিবে না, 
যখন সে সম্পূর্ণরূপে বিগতন্পৃহ হইবে, তখন তাহার আর কোন 
অভাব ও অতৃপ্তি থাকিবে না । ক্রমে তাহার কম্মরশোত ক্ষুদ্র ও 
কর্প্মবন্থলতা হাস হইয়! পড়িবে | যিনি প্পরিয়াপ্রিযবোধ, রাগ-ঘেষ্ 
হর্ষ-বিষাদ, উ'দ্বগ-ভয় গ্রভৃতি হইতে মুক্ত, ধাহার মধ্যে সমভাব, 
শমতা, ধৈর্য্য, বিরাগ ও তিতিক্ষা পরতিঠ্ঠিত হইয়াছে, তিনি 
সদাতৃগ্ড ও কৃতকৃত্য ; সেই বীতরাগ ও আকাজ্জাবর্জিত মহাপুযুষ 
কেবল ভোগঘ্বার! প্রারন্ধ কর্্দ ক্ষয় করিতে থাকেন অবিদ্যা 
( মোহাদি )-অস্মিতা (অহং ভাব )-রাগ-দ্বেষঅভিনিবেশ জাত 
নূতন কোন মানসিক বা শারীরিক কর্মের সংস্কার তিনি সঞ্চগ়্ 
করেন না|" কামনা! ও কর্মের ক্ষীপতা বশতঃ তিনি নিরম্তর 
লমাধিতে ( সমাক্‌ স্থিরতায় ) অবস্থান করিতে থাকেন । শারীরিক, 
বাচিক ও মানসিক মৌনে (সমাহিত ভাবে) স্থির হইয়া! তিনি 
“মুনি” পদবীতে অধিষ্ঠিত হন। সেই স্থিতপ্রক্ত মুনি ব্যখিত সময়ে 
জড়ের মত, মুকের ভ্ায়, উদদাসীন্রতাবে প্রারন্ধ কর্মের আচরণ ও 


৩, শাস্তিপথ । 


ভোগ করিয়া উহাকে ক্ষয় করিতে থাকেন । আচরিত কর্মে তিনি 
কোন আকাজ্ষা রাখেন না। অনুষ্ঠিত কর্মের ফলে, গুভাশুভ 
বা ন্ুখহঃখজনক ভোগে হর্ষ-শোকবিহীন হইয়া তিনি অবস্থান 
করেন। যন্ত্রের মত তিনি কর্দমানুষ্ঠান করেন মাত্র । সমগ্র 
দূশ্যকে ও সমস্ত ঘটনাগুপিকে তিনি উদাসীন দ্রষ্টীর ন্যায় দর্শন 
করিতে থাকেন। গম্ভীর হ্রদ ও অচল পর্ধতের স্ায় তাঁহার চিত্ত 
প্রশাস্ত ও সদা স্থিরভাবাপন্ন । এই শরীরধারণ তাঁহার শেষ শরীর 
ধারণ। আসক্তি, অভাব, অতৃপ্তি, চেষ্টা, কন্ম ও সংস্কার বা 
বাসনার অভাবে তাহাকে আর দেহ ধারণ করিতে হয় না, সুতরাং 
কম্মআতেও ভাসিতে হয় না । তিনি নৈক্ষন্দ্য বা নির্বাণ 'অবশ্থ! 
লাভ করিয়া, খ্রাঙ্গী স্থিতিতে--শাস্তিশ্ব্ূপতায় বিরাজিত হুন। 
ছিন্নমূল লতার মত তাহার অভাব, অতৃপ্তি, কামনা ও কর্ম বিশু 
হইয়া! যার ; তাহার জনন-মরণরূপ ছুঃখকর সংসার-প্রবাহ বা তব- 
হোত একেবারে রুদ্ধ হইয়া যায় । 


সংস্কার ভেদে বন্ধন (দুঃখ ) ও মুক্তি সম্বন্ধে ধারণার ভিন্নতা 
এবং ছুঃখের পরিজ্ঞান ও সম্যক বল বা সামর্থ্য 
লাভের আবস্তাকতা । 


পূর্বেই উক্ত হইয়াছে জীবের সংস্কার ও শিক্ষাতেদে কোন 
পক বিষয় সকলেরই পক্ষে হুঃখজনক বলিয়া মনে হয় না। 
ভ্বীবের সংস্কার, বিবেক, জ্ঞান ও শিক্ষার তারতম্যবশতঃ ছুঃখ- 
নিৰৃত্বি বা মুক্তির আদর্শ সকলের মিকট *্একরূপ লহে। খীহার 


ছঃখনিবৃত্তি ৰা শাস্তি । শত 


যেরূপ সংস্কার ও জ্ঞান তিনি তদনুসারে ছঃখনিবৃত্তি (মুজি) ও 
তাহার উপায় অন্থসন্ধান করেন। বাহার ভ্তান ও সংস্কার তে 
পরিমাণে আবরণ ও অবিশুদ্ধিশূন্য (রজস্তমঃশূন্য ) তিনি ছঃখ- 
নিবৃত্তি ও তছুপায়কে সেই পরিমাণে বুঝিতে সমর্থ হন । 
পরিশুত্ধ সংস্কার ও সম্যগ্‌ জ্ঞান নাঁ হইলে, বিশুদ্ধ ও সম্যগভাবে 
মুক্তি ও মুক্তি মার্গ জানিতে পারা যায় না। সাধারণ বুদ্ধিতে ব্] 
অবিশুদ্ধ সংস্কার দ্বার! ষাহাকে প্ররুত ছুঃখ, সম্যক্‌ সুখ বা কল্যাণ, 
অথবা ছঃখ নিবৃত্তির উপায় বলিয়া জানা যায়, সেই 'জানা” (জ্ঞান) 
কিরূপে যথার্থ (বা সম্যক ও অপরিবর্তনীয় সত্য ) হইতে পারে ৯ 
সম্ক্‌ ব৷ পুর্ণ জ্ঞানদ্বারাই € ১) প্রকৃত ছুঃখ, (২) ছঃখের হেতু, 
(৩) ছুঃখের নিবৃত্তি বা! শাস্তি, (৪) শাস্তি পাইবার পথ জান। 
যাইতে পারে । সমাগ্‌ জানের (বিবেকথ্যাতি, প্রসতখ্যান, খতস্তরা 
প্রজ্ঞা, বা সম্বোধির) অভাঁবেই লোকে প্রকৃত হুঃখ ও ছুঃখ 
নিবৃত্তির ( কৈবল্য, নির্বাণ, বিমুক্তি বা ব্রাহ্মী স্থিতির ) শ্বরূপ না 
জীনিয়া নিজ নিজ সংস্কার ও জ্ঞানানুসারে হুঃখ, মুক্তি, ও মুক্তি 
মার্গের স্বরূপ কল্পন! করিয়া থাকে এবং তাহা বিশেষদর্শা খষি 
(বিবেকসম্পন্ন যোনীর ) দৃষ্টিতে ষথার্থ বলিয়৷ প্রতিভাত না৷ হইলেও 
তাহারা উহ্থাই ষথার্থ--সম্যক্‌ সত্য বলিয়া, পরম্পরে বাদ বিতণ্ড ও 
বিতর্ক করিয়া থাকে ৷ তাই ভগবান বুদ্ধ বলিয়াছিলেন ;৮--₹ে 
ভিক্ষুকগণ, তোমরা বৃথা বিবাদ ও বিতর্কাদি ত্যাগ করিয়া সন্বোধি- 
পরায়ণ হও। সম্যক সম্বোধি (দিব্য দৃষ্টি, অভিক্ঞা, যোগশানের 
প্রসংখ্যান বা খতন্তর! প্রন্তা; ) রাড করিয়া সম্যক্‌ ছুঃখ কি, সেই 


৩ শান্তিপথ। 


দুঃখের হেতু কি, ছুঃখের নিবৃত্তি (সম্যক শাস্তি) কি ও সম্যক্‌ 
শান্তি বা কল্যাণের হেতু কি তাহা অবগত হইয়া সমগ্র ছুঃখ-জাল 
ছিন্ন করিয়া বিমুক্ত ও কৃতকৃত্য হও | (সমুস্ত নিকায় ৪1১৫ )। 
বুদ্ধদেব উপদেশ দিয়াছিলেন যে সৎসঙ্গ, সন্বন্মশ্রবণ, অহিংসা, 
মৈত্রী, নির্জনবাস, মোক্ষধর্্নের মনন (বিচার ), বিরাগ, সন্তোষ, 
ধৈর্য্য, তিতিক্ষা, বীর্য, স্থৃতি, ধ্যান ও সমাধির উদ্দেশ্য, লক্ষ্য বা! 
প্রয়োজন--ছুঃখের পরিজ্ঞা অর্থাৎ সমাক্‌ ছখ কি ও তাহার 
নিবৃত্তি কি ইত্যা্দ জানা, এবং তাহা জানিয়া ছুঃখকে নিরোধ 
করা (সামএ-ফলন্ু ভ-দীঘ্ধনিকায় দ্রষ্টব্য )। তিনি বলিয়া- 
ছিলেন ১--"হে ভিক্ষুগণ ছঃখের সম্যক উপলব্ধি ও নিবৃত্তির জন্য 
তোমরা শীলবান্‌, শ্রদ্ধাবান্‌ (স্দাচার পরায়ণ ), বীর্য্য-স্মতি-সমাধি 
ও প্রজ্ঞাপরায়ণ হও 1৮ 

মহর্ষি পতগ্রলি বলিয়াছেন £-যম, নিয়ম, আমন, প্রাণায়াম, 
প্রত্যাহার, ধাঁরণ!, ধ্যান, সমাধি গ্রাভৃতি যোগাঙ্গগুলি পালনে 
রজস্তমঠরূপ অবিশুদ্ধি ও আবরণ ক্ষয় হইতে থাকিলে জ্ঞান-দীপ্তি 
প্রকাশ পাইতে থাকে । “বিবেক খ্যাতিতেই” (বিশেষ দর্শনেই) 
সেই জ্ঞান-দীপ্তির সম্যক পরিণতি হয় (সাধন পার্দ--২৮ )। 
দেই অবিগ্নবা বিবেকখ্যাতি প্রাপ্ত বোগীর সপ্তবিধ “প্রাস্ততৃমি 
প্রজ্ঞার” উদয় হয়। তিনি সেই খতস্তরা প্রজ্ঞাঞ্প অতীন্দ্িয় 
দৃষ্টি (হুক্দৃষ্টি ব! দিব্য চক্ষু ) লাভ করিয়া, সম্যগ্‌ বিশুদ্ধিলাভ 
করিয়া, নিয়লিখিত সপ্তৰিধ চরম জ্ঞান লাভ করেন। 
তিনি দেখেন বে তীহার £-/১)* হেয় ( পরিত্যঙ্য ছুঃখ ) পরি- 


ছঃখনিবৃতি বা শাস্তি । ৩৭ 


তাঁত হইয়াছে । (২) হেয়-হেতু ক্ষয় করা হইয়াছে। (৩) হান 
(ছঃখ-নিবৃত্তি ) সাক্ষাৎ্কৃত হইয়াছে। (8) হানোপার ভাবিত 
হইয়াছে। তিনি দেখেন মে তাভাব (৫) বুদ্ধির (চিত্তের ) 
কার্য শেষ হইয়াছে । (৬) গুণসমূহ (স্থুলসথপ্ব ব্যক্তাব্যক্ত 
বিশ্ব পদার্থ--27170. 270 1080691) অন্ত গমন করিতেছে। 
(৭) পুরুষতত্েব স্বরূপাবস্থা বা কৈবল্যভাব প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। 
( ব্যাসমুনিকত ভাষ্য ২২৭)। এই সপ্তবিধ প্রজ্ঞাই চরম প্রক্ত1। 
তৎপরে সম্যক নিরোধ ॥। তদবস্থায় তাহাব জ্ঞানে ভালমান সমগ্র 
পগৎ এবং সেই জ্ঞান অব্যক্তরূপে অদৃশ্ত হইয়া যায় । ুদীর্ঘ- 
কাল, বিস্তুত দেশ, দেহ, মন, বুদ্ধি সমন্তই বিলীন হইয়! যায়। 
তাহার চিত্ত তখন বিশ্রামলাত করে--পরম! শাস্তি ব! নির্বাণলাভ 
করে। সেই পুক্রুষ তখন কৈবল্য বা ব্রঙ্গভাবে স্থিত হয়। 
অতএব প্রকৃত ছঃখ ও মুক্তি বিশেষরূপে অবগনহ হইতে হইলে, 
সম্যক্‌ জ্ঞান বা খতম্তর! প্রজ্ঞা লাভ করা চাই | 

খষিগণকর্তক উপদিষ্ট সম্যগৃষোগমার্গদ্বারা সেই সম্যগ্‌ 
জ্ঞান লাভ করিতে হইবে, এবং শান্ত্রন্্বরঙ্ঞ, যোগপরায়ণ, প্রাজ্ঞ, 
ধীর, বহুশ্রত, ধৈর্যশীল, ব্রতবান্‌, স্থমেধ! সৎপুরুষ বা 
আচার্য্যের ভঙ্গনাপুর্বক, মোক্ষশান্ত্রের অভ্যাস, মনন বা বিচার 
দ্বার এবং তীত্র ইচ্ছাও প্রযত্বপ্ধার সেই শাস্তিপথ-যোগমার্গকে-- 
বিশুদ্বমার্গকে গ্রহণ করিতে হইবে। যিনি আদি-বিদ্বান মহর্ষি 
কপিলপ্রোক্ত এই মহাসত্যের--ছঃখের সমাক্‌ জ্ঞান লাত করিয়া- 
£েন বা সন্বোধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি ছঃখনির্বাখের অভিসুখখীন 


2৮ শাস্তিপথ । 


শ্রোতে চলিতেছেন--বুদ্ধগণ তাহাকে 'শোতাপর় বলেন । গম্ভীর প্রঞ্জ 
শাকামুনি বলিয়াছিলেন--“পৃথিবীর একাধিপত্য বা শ্ব্গগমন বা 
সর্বলোকাধিগত্য অপেক্ষা এই হছর্লভ *শ্রোতাপত্তি অবস্থা শ্রেষ্ঠ 
(ধর্মপদ ১২।১২)। ভগবান পতঙ্জলি বলিয়াছেন £--যে চিত্ত পূর্বে 
সংসার-ত্রোতের ঘূর্ণাবর্তে ভ্রমণ করিতেছিল, সেই চিত্ত “বিশেষ 
দর্শনাবস্থায়” বিবেকজ্ঞান- স্রোতে প্রবাহিত হইয়া কৈবল্যরূপ 
কেন্দ্রের অভিমুখ হয় ( কৈবল্যপাঁদ-২৬)। যিনি সম্যক সম্বোধি 
বা বিশেষ-দৃষ্টি লাভ করিয়াছেন, নির্ধাণে (দুঃখ নিবৃত্তি বা 
কৈবল্যে) পৌছিতে তাহার আর বিলম্ব নাই। বিশেষদরী 
পুরুষই সমস্ত সংশয় ও মোহ ছিন্ন করিয়া মুক্তির সঙ্গুখে উপস্থিত 
হন। 

অবিদ্যা ব1 অজ্ঞানতা বলিলে কল্যাণ না জানা ও কল্যাঁণকে 
গ্রহণ না করা বুঝায় । সংশয় ও ভ্রমাদি যেরূপ অবিদ্যা বা অজ্ঞা- 
নতা, সেইরূপ গ্রহণীয়, পরিত্যজ্য ও করণীয় বিষয়কে গ্রহণ, 
পরিত্যাগ ও সম্পাদন না করাও অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা । অনেক 
সময়ে আমর! যাহ! ভাল বলিয়া বুঝি, হ্র্বলত! বা মোহবশতঃ 
আমরা তাহা করিতে পারি না। এইজন্য শাস্ত্রে না জানা ও ন! 
করা, উভয়কেই অবিদ্যা বলিয়াছেন। ভ্রম, সংশয়, দুর্বলতা ব! 
মোঁহ সমস্তই অবিদ্যা বা অজ্ঞানত1। শাস্ত্রে কার্যকরী জ্ঞানকেই 
বিদ্যা বা জ্ঞান বলিয়াছেন। অতএব অবিদ্যার ক্ষয় বলিলে 
ভ্রম সংশয়াদির স্তার হূর্বলত! বা অশক্তিরও ক্ষয় বুঝায়। নিদ্যা 
বিলে সম্যক্‌ জ্ঞান এবং তৎসহ মাত্বক' বল, বী্ধ্য বা সামর্ধ্েরও 
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প্রতিষ্ঠা বুঝায় । জ্ঞান অন্ঞানের বিরোধী, এবং বল বা শক্তি ছর্বদ- 
লতার বিরোধী। এ ছুই পদ্দার্থকেই একত্রেক্তান বলা হয় । যেখানে 
বখার্থ জ্ঞান সেই খাঁনেই শক্তি । ডান ও বল উভয়ে যেন স্যুজ- 
কুজের (০091008%9-001755% ) ন্যায় পার্খশ-সহচর । অসার ক্ষুদ্র 
বছ জ্ঞান ত্যাগ করিয়া যেরূপ সমাক্‌, সার ও পূর্ণ জ্ঞান গ্রহণীর, 
সেইরূপ হেয় ক্ষুদ্র ক্ষুপ্ত শক্তিত্যাগ করিয়া সম্যক শক্তি (সংযম, 
বিরাগ) গ্রহণীয়। ঘোগাঙ্গসমূহ সেবনদ্বারা চিত্তের আবরণ ও 
অবিশুদ্ধি ক্ষয় হইলে, সম্যক্‌ জ্ঞানের (অর্থাৎ জ্ঞান ও বল উভয়েরই 
একত্রে) বিকাশ হয়! বিৰেকথ্যাতি যেমন জ্ঞানের পরাকাষ্ঠী, 
সমাক্‌ সংযম ব! পর-বৈবাগ্য সেইক্দপ সামর্থ্যের পরাকাষ্ঠা। যোগ- 
ভাষ্য প্রণেত! ভগবান ব্যাস বলিয়াছেন “জ্ঞানন্যৈব পরাকাষ্ঠী 
বৈরাগাম্” জ্ঞানেরই পরাকাঙ বৈরাগ্য । সেইরূপ বৈরাগোরই 
পরাকাষ্ঠ। সমাগ্জ্ঞান, ইহা বল! যাইতে পারে। পৃর্বোক্ প্রাওভূষি 
প্রজ্ঞা, জান ও বৈরাগ্যময়ী ! পর-বৈরবাগাই প্রকৃত বল ব! শক্তি। 
উহ্বাই সম্যক সিদ্ধি ব! খ্শ্বর্ষোর পরাকাঠা! | এই পর-বৈরাগাক্সপ 
বল বা সিদ্ধিলাভ করিলে চিত্তের রাগ-ছেষ। মোহ-আসক্কি, 
আকাজ্1, দুর্ঘলতা, ভয়, উদ্বেগ প্রস্তুতি সমস্তই দূর হইয়! যাঁয়। 
এই পর-বৈরাগারূপ দিব্য প্রশ্থ্ধ্য লাত করিয়! জীব সদাতৃপ্ত ও 
বিগতম্পৃহ হয়; তখন তাহার অতৃপ্তি, অভাব, চেষ্টা! ও কর্ম 
কিছুই থাকে না। ( যোগভাব্য ২২৬, ৩।৪০। ১/১৬)। তাহার 
ধন্দীধর্্ সংস্কার, বাসন! ও ১জন্মাস্তর-প্রবাহ সমস্তই রুদ্ধ হইয়া 
যার়। 


৪০ শান্কিপথ। 


সম্যক্‌ ব! প্রকৃত হঃখ ও 
ছঃখের হেতু । 


অতএব জগতে যত প্রকার ছুঃখ আছে, তন্মধ্যে অজ্ঞানতা 
(ভ্রম, সংশয়-_-অশক্তি, ছূর্বলতা ) সর্বপ্রকার ছুঃখের মূল। 
সম্যক্‌ ব! পূর্ণ জ্ঞানের অভাবেই আমরা প্রকৃত কল্যাণ কি-_নিত্য 
ও পরম-শাস্তি কি-- এবং তাহা পাঁইবার প্রকৃত পন্থা বা উপাগ্নই 
ব! কি, তাহ! জানিতে পারি না)? অল্ঞানত| বা অবিদ্যা ( অবি- 
শুদ্ধি ও আবরণ--রজস্তমঃ ) বশতঃ আমরা প্রকৃত কল্যাণ বা 
জীবনের ধরব লক্ষ্য এবং তাহ! পাইবার মার্গ বা উপায় অবগত 
না থাকীতেই, অন্ধ হুইয়! এই অন্ধকারময় সংসারে ঘুরিতেছি-- 
বিষমিশ্রিত মধুর ন্যায় আপাতমিষ্ট ও পরিণামে ছুঃখপ্রদ ক্ষণিক 
সুখের পশ্চাতে ধাবমান হইয়া ক্রমাগত ঘুরিয়! বেড়াইতেছি। 
কখন বা সেই সুখ আস্বাদ করিয়৷ আমরা জালায় জলিয়! মরি- 
ভেস্ছি, ছুঃখকে সাময়িক ভাবে দুর করিয়া অধিকতর ছুঃখে পতিত 
হুইতেছি। ছুঃখকে দুর করিবার জন্য আমরা যে উপায় অবলগ্বন 
করিতেছি, তাহাতে এ দুঃখ ক্ষণকালের জন্ত অদৃশ্য হইয়া আবার 
নূতন বেশে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে । খ্বশ্চিকের মুখ হইতে 
রক্ষা পাইিবার জন্ত পলাইবার হেষ্ট! করিয়া আমরা ভীষণ কাল 
দর্পের মুখে পতিত হইতেছি। প্রক্কত স্ব কি আমরা জানিনা, 
তাঁই বিষময় আপাত রমণীয় ক্ষণিকসুখ ভোগ করিতে সচেষ্ট হই- 
'ৃতিছি। কোন্‌ পন্থা অধলম্বন কেণিলে চিরকালের জগ্ত নিঃখেষ 


ছুঃখনিবৃত্তি বা শান্তি। ৪১ 


রূপে ছুঃখ দুব হয়, তাহা না জানিষা ভ্রমে অনম্যক্‌ উপায় অবলম্বন 
কবিয়। বাব বার ছুঃখচক্রে পতিত হইতেছি। যাহাকে সম্যকৃ 
মুক্তি ও মুক্তিব উপাষ বলিষা গ্রহণ কবিতেছি, তন্থাবা মুক্ত না 
হইয়া ছুঃখ প্রবাহে ভাসিয়া চলিতে'ছ । অবিদ্যাবশতঃ সারকে 
অপার ভাবি এবং অসাবকে সাব ভাবিয়া, অগাব গ্রহণপুর্বক 
ছঃথে ক্রিষ্ট হইতেছি। আব দৌর্ধলাবশতঃ প্রাকৃত কল্যাণকে 
গ্রহণ কবিতে না পারিষা বেদন। পাইতেছি। অজ্ঞান্তাই আমা- 
দিগকে এবপ ভাবে ছার্দশাগ্রন্ত করিতেছে । 


জন্ম-প্রবাহ বা! সংসাবব্প 
মূল দুঃখ । 

এই ন্মজ্ঞানতা বা অবিদ্যাবশেই আমবা প্রকৃত স্থখ ও শাপ্তি 
না পাইযা_ছঃখ নিবুন্বব সম্যক মাগ না জানিক্সা-প্রকৃত উপাষ 
অবলম্বন না কবিয়/--বাবগ্থাব জন্ম গ্রহণ কবিতেছি।) আবার 
প্রতিজন্মে মোহমুলক কন্দধ করিয়। (প্রবৃত্বিমুলক কম্ম করিয়া) 
ধন্মীধন্মকপ সংস্কীব-বীজ স্থষ্টি কবিতেছি ও তজ্জন্য পুনর্বাব জন্ম 
গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছি এবং সেই ধশ্মাধন্মজাত সুখদুঃখ 
জীবন ধারণের সঙ্গে সঙ্গে ভোগ কবিতে হইতেছে । সেই সুখ বা! 
₹ঃখ ভোগ হেতু স্থার্থপব--আপসন্তি পরায়ণ এবং উদ্বিগ্ন ও ভীত 
হইয়--অক্ঞানত! ও মুডভাবশতঃ আবার প্রবৃত্তি মূলক--পুণ্য- 
পাপময় কর্ম করিয়। নুনধর্জাধর্শের শৃঙ্খল গলায় পরিতেছি। 
এই মর্্মভেদী দুঃখের এক্মান্ত্র লে অজ্ঞানত্তা) এই অবিরাম 
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কর্ম ও জন্ম-প্রবাহের কারণ অনাদি অজ্ঞানচা, অর্থাৎ প্রকৃত সুখ 
কি না জান1--নিঃশেষকপে চিরতরে ছুঃখ নিবৃন্তির উপায় বা পথ 
না জানা এবং দুর্বলতা ও মোহবশতঃ এ পন্থা অবলম্বন না করা। 
জীবনের শেষ গম্তবা স্থান বা প্রকৃত সুখ কি জানিতে পারিলে, 
সেই পরমানন্মময় শাস্তিস্বর্ূপ ঞ্রুব কেন্দ্রে পৌছিতে পারিলে, 
সন্বপ্রকীর ছুঃখের, সকল আকাজ্ষ। ও কনম্মআোতের নিবৃত্তি 
হইয়া যায়। তখনই শাস্তিরূপ নির্বাণ-পদ লব্ধ হইয়া থাকে । 
ছুঃখের সম্যক নিবৃত্তি 
বা শাস্তি 

আমাদিগকে এই মোহময়ী অবিদা| ব| অজ্ঞানতাকে বিনই 
করিতে হইবে | জ্ঞান-অসির দ্বারা অজ্ঞানহাব মস্তক ছিন্ন করিতে 
হইবে । সম্যকৃজ্ঞানরপ আলোক ( সম্বোধি) দ্বারা অজ্ঞানত 
রূপ অন্ধকারকে দুর করিতে হইবে । ব্রাঙ্গ মুহূর্তে আলোক যে 
পরিমাণে অধিক হইতে থাকে, অন্ধকারও সেই পরিমাণে হ্রাস 
প্রাপ্ত হয় । আলোকের বর্তমানে অন্ধকার বিলীন হইয়! যায় ' 
অতএব আমাদিগকে সম্যক্‌ জ্ঞানের, সম্যক দশনের (সম্যক 
দৃষ্টির), বিবেক খ্যাতির (সন্বোবধের) আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে । 
সেই সম্যক জ্ঞান ব! বিজ্ঞানের ( দিবা চক্ষুর--ধশ্মচক্ষুর-_স্ুঙ্ষ 
ষ্টির ) প্রভাবে মোহ দূরীভূত হইলে প্ররূত কগ্যাণ কি, তাহ! 
আমর! জানিতে পারিব-এঁ কল্যাণ লাভের পথ বা মার্গও 
উখিতে পাইব, এবং এ পথে যাঁইয়।৭পধ্ম কল্যাণ লাভ করিয়। 
ক্ৃতার্থ হইব। সেইমশাশ্বত শীস্তময় ঞ্রব কেন্দ্র লাভেই আমাদের 


হঃখনিবৃতি বা শান্তি ৪৩ 


পরিতৃপ্তি। তখনই আমাদের সমস্ত অভাব, অতৃষপ্ডি, ছুঃখ ও 
কষ্ট, জন্ম ও মৃত্া, কম্ম ও সংস্কার দুরীভূত হইয়া! যাইবে । 

এই অজ্ঞানতাকে বিনষ্ট করিবাব জঙ্টা, মোহ বা দুর্বলতাঁকে 
ছিন্ন কবিবার জন্য, বিদ্যা ব| সম্যক্‌ জ্ঞানকে এবং পর-বৈরাগা বা 
সমাক্‌ বলকে প্র্ঠিত করিবার জন্য যিনি প্রবৃত্ত হইয়াছেন, 
্মণিক স্থখের মায়ায় না ভুলিয়া উহ! বজ্জন করিয়া, ছুঃখকে চির- 
কানের জন্ত নিঃশেষ করিবাব ইচ্ছাতে ও ব্রাহ্মী-স্থিতিতে থাকি- 
বার জন্ত যিনি চেষ্টা করিঠেছেন, যিনি পরম সুখময় স্থিৰ কেন্দ্রে 
যাইবার ভন্য, পরম কলাণময় হষ্টপদার্থ পাইবাপর জনা, 
সদ| উতসুক,-পবম শাস্তিময় কৈবলা ও নিফাম ভাব ব| 
বিশুদ্ধ লাভ করিতে যিনি সদা যন্রপরাঁ়ণ, তাহারই সেষ্ 
চেষ্টা, গ্রাযত্ত ও কণ্ম সব্ধ প্রকার কশ্শের মধ্য শ্রেষ্ঠ ও শুভ। 
নৈক্ষম্মা ও নিষ্কাম ভাব চিরকালের মত প্রাতি। কবিবেন বলিয়া 
তাহার সেই কন্ম নিক্ষাম কম্ম। সেই পুরুষই আর্য ও ত্রাঙ্গণ; 
তাহার অবলশ্বিত পথহ প্রকৃত “শাত্তিপথ |” সেই মহিমান্বিত 
পুরুবই রাগ, দ্বেষ, সুখ, ছুঃখ, ও কন্মজাণ ছেদন করিয়া তৃপ্ত ও 
কৃতকৃত্য হন। তিনি বিবেকর্ৃষ্টি ( সম্যক্‌ জ্ঞান) দ্বারা মোহকে 
( অবিদ্যাকে ) বিন করিয়া, পর-বৈরাগ্য দ্বারা অধীনত ব| 
ছূ্ববলতাঁকে দুর করিয়া, পরম শান্তিময় কৈবল্য লাভপুর্বক সংসার- 
মুক্ত ও কৃন্ধার্থ হন ; এবং ছুঃখময় সংনার হইতে চিরকালের জন্ত 
অণ্তগমন করিয়া, স্থিব গন্ভটব গুদের ন্তায়-_সুনীল অনস্ত আকাশকে 
সাঁয়-ম্মমহিমায় প্রতিষ্িত হন,শাশ্বভী'শাস্তিতে অবস্থিতি করেন | 
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যোগাশ্রমপদং রম্যৎ বিশ্বনাথপুরীস্থিতম্‌ । 
উদ্যানবেদিকাযুক্তং যোগগুহাদিশোভিতম্‌ ॥ 
দ্বিতলে স্থাপিতা যত্র শ্রীকৃষ্ণীনন্দ-যৌগিনা । 
যোগেশ্বর্ধ্যন্বপুর্ণেতি প্রতিমা মহিমান্থিতা ॥ 
সেবিতং সাধুভিশিত্যং নগরেহপি তু নির্জনম্‌। 
মুমুক্ষণামিদং ছুঃখ-শোকমোহাদিনীশনম্‌ ॥ 
ভাক্বেশম্তখ। ভন সুতির্মালহ সবচ্ছতম্‌ 
সকৃৎ দর্শনমাত্রেণ প্রসূতে মঙ্গলং পরম্‌ ॥ 
বিষয়ানলদগ্ধানাং নরাণামুপশান্তয়ে | 
সৎসঙ্গাম্ৃতদাঁনেন সদাঁশান্তিনিকেতনম্‌ ॥ 
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